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মম্পারদকের নিবেদন 


পণ্ডিত তাঁরাণঘর গ্রণীত কাদরী বাংল ভাথার একখানি উপাদেয় 
গ্রগ্থ। ইহা যে সময়ে প্রথম, ব্রিচিত হয় তখনকার রটনারীতি হইতে 


বর্তমান রনারীতি বহু পরিযাীিত' হৃইয়াছে। আতরাং আধুনিক 
কুচিদ্গত করিবার জন্ত রা রচনাৰ স্থানে স্থানে অল্প স্বপ্ন পরিবর্তন 
বরিতে হইয়াছে। 


সংস্কৃত কাদন্বরীর প্রধান সৌন্দধ্য তাহার বণচিত্রে; বর্ণসৌনদধ্যের 
তুলনায় গল্পাংশ অতি অকিঞ্ৎকর। পণ্ডিত তারাশফ্কর সংস্কত কাদস্বরীর 
আমল সৌনধ্য ত্যাগ করিয়া শুধু গল্পটি মাত্র ভাষাস্তরিত করিয়াছিলেন |. 
আমর! সেই অভাব সম্পুরণ 'করিবাব জন্ত মুখের "প্রায় সকল বর্ণচিত্রগুলি 
গার সহিত সংযোজিত করিতে চেষ্টা! করিয়াছি। ইহাতে বহুস্বান পরি- 
বর্দিত ও গৃবিবর্জিত করিতে হইয়াছে। গগ্ডত তারাশঙ্কর প্রণীত, গল্পের 
কষ্কালমান্র অবলম্বন” করিয়া তাহাকে নূতন আকারে গঠন করিয়াছে | 
সুতরাং এই গ্রন্থকে সম্পূর্ণ নুতন গ্রন্থ বলিণেও বল! যাইতে পারে ] 

সংস্কৃত কাদম্ববী বাণভট্ট বিবচিত। তিনি পুর্ববভাগ মাত্র রচন! করি- 

« যাই পরলোকে গমন করেন। * তৎপরে তাহার পুত্র পুস্তকখাঁনিকে মধ্পূর্ণ 

করেন। সংস্কৃত গ্রন্থে পুর্বভাগ ও উত্বরভাঁগের রচনার মধ্যে বিষম গঁভের 
দেখা যাঁয়। পুত্র চেষ্টা করিয়াও পিতার সমকক্ষ হইতে পান্সেন নাই । 
সেইরূপ আমাদের রচলাও হয়ত গ্রামীন রচনার সহিত বেশ খাপ থা 
নাই। তথাপি স্ুধীনমা্ উদ্দে্) বিটার করিয়া এই সংক্করণের আদর 
করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। 

কবিবর শ্রীযুক্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাধুম অনু” কিয়া তাহার 
“কাদস্বরী চিত্র” নামক পরম উপাদেয় সন্র্ড দবয়ং- পরিবর্তিত 


৮৬ 


মংস্করণের ভূমিকান্বরূপে ব্যবহার করিতে আনুমতি দিঁয়াছেন। এবং ভারতের 
অন্ততম গ্রধান চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যাসনী প্রকাশ গঞ্োপাধ্যায় মহাশয় তাহার 
ছুইথানি চিত্রের গ্রতিলিপি এই পুস্তকে ব্যবহার "করিতে অনুমতি 
দিয়াছেন। এন্ন্ত আমরা তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। 


ভূমিকা 


গ্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে “ অসামান্ততা 'ছিল সন্দেহ নাই। 
অন্তদেশে নগর হইতে গতভ্যতার »্ষ্টি, আমাদের দেশে অরণ্য হইতে? 
বদনভূষণ পরশর্যের .গৌরব অর্কাত্রই আছে, আর বিবদন নিভূষিণ 
. ভিক্ষাচর্যের গৌরব ভারতবর্ষেরই)ন্তাগ্ত দেখ ধর্ণাবিবাসে শান্তের অধীন, 
আহার বিহার আচারে স্বাধীন) ভারতবর্ষ বিশ্বাসে বন্ধনহীন, আহার 
বিহার আচারে সর্ধতোভাবে শান্্ের অন্থগত। এমন অনেক দৃষ্টান্ত 
. দ্বার! দেখান যাইতে পারে সাধারণ মানবপ্রক্কৃতি হইতে ভারতবর্ষ গকৃতি 
অনেক বিষয়ে স্বতন্্। সেই অপামান্তার আর একটি লক্ষণ এই দেখ। 
যায় যে, পৃথিবীর গ্রায় সকল. জাতিই গল্প গুণিতি ভাগ বাসে) কিন্তু 
কেধল প্রাচীন ভারতবর্ষেই গল্প শুনিতে কোন উৎম্থকা ছিল না। ঘকল 
সভ্যদেশই আপন দাহিত্ো ইতিহাস, জীবনী ও উপস্ভাদ আগ্রহের সহিত 
সঞ্চয় করিয়া থাকে_-ভারতবর্ধীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখা াঁয় না) 
যদি-বা ভাঁরতসাঁহিত্যে. ইতিহাস উপন্তাঁ থাকে, তাহার. মধ্যে আগ্রহ 
নাই। বর্ণনা, তবালোচন। ও অবান্তর গ্রসন্পে তাহার গল্পগরবাহ পদে 
" পদে খণ্ডিত হইলেও গ্রশাত্ত ভারতবর্ষের ধৈর্যাচ্যুতি দেখ! যায় না। এগুলি 
মূল কাব্যের অন্ধ, না গ্রদ্গিণ্ত, সে আলোচন! নিগ্ঘল; কারণ প্রক্ষেপ 
"মহ্‌ করিবার লোঁক না থাকিলে গ্রন্গিগ্ত টিফিতে পারে না) 'পর্বতশুল 
. হইতে নদী যদিবা শৈবাল বহন করিনা না আনে, তথাগি তাহার জোতি, 

আবেগ ল| হইলে তাহার মধ্যে শৈবাল জন্মিবার অবসর পায় না। 

-ভগবদগীতার মাহাত্ম্য কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না, কিন্তু যখন 
' কুরুক্গেত্রের তুমুল যুদ্ধ আঁদন. তখন সমস্ত ভগবাক্জীত! আভিত ভয়! এরবণ 
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করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাঁড়া এমন দেশ জগতে আঁর নাই। কিছিছবযা 
এবং সুদদরকাণ্ডে সৌন্দর্যের অতীব নাই এ কথা মানি, তবু রাক্ষস যখন 
সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল তখন গঞ্পের উপর অতবড় একট! 
জগদদন পাথর টাঁপাইয়! দিলে সহিষু ভাঁরতবর্ষই কেবল তাহা মার্জনা 
করিতে পারে । কেনই ব! সে মীর্জনা করে? কারণ, গল্পের শেষ 
গুনিবাঁর অন্য তাহার কিছুমাত্র অত্বরতনাই। চিন্তা করিতে করিতে, 
প্রশ্ন করিতে করিতে, আশপাশ পরিদর্শন করিতে করিতে ভারতবর্ষ সা়ট 
প্রকাণ্ড কাঁওড এবং আঁঠারটি বিপুলায়তনূ, পর্ব অকাতর চিত্তে, মৃছুমন্দ- 
গতিতে পরিভ্রমণ করিতে কিছুমাত্র ক্লাস্তি বোধ করে না। ” 

আবার, গল্প গুনিবাঁর আগ্রহ অনুসারে গল্পের গ্রক্ৃতিও ভিম্নরূগ হইয়া 
থাঁকে। ছয়ট কাণ্ডে যে গল্পটি বেদনা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়। উঠিয়াছে, 
একটিমাত্র উত্তরকাণ্ডে তাহাকে অমঙ্কোচে চূর্ণ করিয়। ফেলা কি সহজ 
ব্যাপার? আমরা লক্কাকাণড পর্যান্ত এই দেখিয়৷ আসিলাঁম যে অধর্মচারী 
নিষ্ঠুর রাক্ষস রাবণই সীতার পরম শক্র;”অুসাধারণ শৌধ্যে ও বিপুল 
আয়েজনে সেই ভরঙ্কর রাঁবণের হাঁত হইতে নীতা যখন পরিত্রাণ পাইলেন, 
তখন আর্দাদের অমন্ত চিত্ত! দুর হইণ, আমরা আননোর জঙ্থ গ্রস্ত হই- 
লাম, এমন সময় যুহূর্ের মধ্যে কবি দেখাইয়!৷ দিলেন সীতার চরম শত্র 
অধাম্দমিক রাবণ নহে, সে শক্র ধর্শনিষ্ঠ রাস, নির্বাসনে তাঁহার তেমন 
সফট ঘটে নাই-_যেমন ভীঁহার রাঁজাধিরাজ স্বাদীগৃহে ) যে সোনার তরণী 
দীর্ঘকান যুঝিয়া৷ ঝড়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইল, ঘাটের পাঁধাণে ঠেকিবা- 
মাত্র এক মুহূর্তে তাহা ছুইখাঁমা হইয়া গেল | গল্পের উপর যাঁহাঁর কিছুমা 
মমত। আছে সেকি এমন আকম্মিক উপদ্রব সহ করিতে পারে? থে 
বৈরাগ্যগ্রভাবে আমর! গল্পের নানাবিধ গ্রাসন্দিক ও অপ্রাসঙ্গিক বাধা সহ 
করিয়াছি, সেই বৈরাগ্যই গল্পটির অকন্মাৎ অপথাত মৃত্যুতে আমাদের 
ইথর্ধা রক্ষা কুরিষ্জা' থাকে * 


৩০ 


. মহাঁভারতেও তাই। এক ্বর্গারোহণ পর্কেই কুরুক্ষেত্র বুন্ধটার 
ব্পরাপ্তি হইল। গন্পগ্রিয ব্যক্তির কাছে গন্ধের অবলান যেখানে মহাভারত 
সেখানে, থামিলেন নুা-অত বড় গল্পটাকে বালুনির্দিত খেলাঘরের মত 
এক মুহূর্তে ভাঙিয়া দিয়া চলিয়৷ গেলেন_-সংসারের প্রতি এবং গন্পের 
রতি যাহারের বৈরাগা তাহার! ইহার মধ্য হইতে সত্য লাভ করিল এবং 
সু হইল না। মহাভারতকে যে লোক গতর মত করিয়া গড়িতে চেষ্টা 
করে, সে মনে করে অর্জুনের শোর অমোঁধ, দে মনে করে ধোকের উপর 
'প্লেকি গঁখিয়া মহাঁভারতকার অর্জনের জায্তস্ত অভ্রভেদী করিয়! তুলিয়া- 
£ছন-কিন্ত সমস্ত কুরুগ্েত্র যুদ্ধের গর হঠাৎ একদিন একস্থানে অতি অল্প 
কথার মধ্যে দেখা গেল একদল সাঁমান্ত দস্্য কৃষ্ণের রমণীদদিগকে অজ্জুনের 
হাত হইতে কাড়ি লইয়া গেল; নারীগণ কৃষ্ণসথা গার্থকে আহ্বাণ 
করিয়া আর্ত্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, অঙ্জুন গাঁতীব তুপিতে গারি- 
লেন না! অর্জুনের এমন অভাবনীয় অবমাননা যে, মহাঁভারতকাঁরের 
কল্পনায় স্থান গাইতে গারে"তাহা পূর্ববর্তী অতগুলা পর্বের মধ্যে কেই 
সন্দেহ করিতে পাঁধে নাই | "কিত্ত কাহারও উপর কবির যমতা নাই। 
যেখানে শ্রোতা! বৈরাগী, লৌকিক শৌরধ্যবীর্ধ্য মহত্বের অব্ঠস্তাবী পরিণাম 
স্মরণ করিয়! নিকষ, সেখানে কবিও নির্ঘম, এবং কাহিনীও কফেবন- 
মাত্র কৌতৃহ্বা চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ধগ্রকার ভার মোচন করিয় 

_ জ্রতবেগ অবলম্বন করে না। 
তাঁহার গর মাঝখানে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ পার হইয়া কাবামাহিত্যে 
+ একেবারে কাঁলিদামে অ।সিয়া ঠেকিতে হয়। ইতিপুর্ব্র ভারতবর্ষ চিন্ত- 
রঞ্জনের জন্ত কি উপাঁয় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নিষ্তয় করিয়া বলিতে 
পাঁরি না। উত্দবে যে মাঁটীর এরদীপের গ্ন্দর দীপমালা রচন| হয়, পর- 
দিন তাহা কেহ তুপিয়া রাখে না; ভারতবর্ষে আনন্দ উত্সবে নিশ্চয়ই” 
এমন অনেক মাঁটির প্রর্ীপ, অনেক ক্ষণিক সাহিতা, মিশীথে আপন কর্ম - 


অমাপন করিয়া প্রত্যুষে বিস্বৃতিলোক লাঁভ করিয়াছে। কিন্তু প্রথম 
তৈজম গ্রদীগ দেখিলাম ক$সিদাসের,_-লেই পৈতৃক প্রদীপ এখনে! 
আমাদের ঘরে রহিয়া৷ থেছে-_ আমাদের উজ্জয়িনীবাসী-পিতাঁমহের প্রাসাদ- 
গিখরে তাহা গ্রথম অপিয়াছিন_-এখনো তাহাতে কলঙ্ক পড়ে নাই। 
কেবল অনিনাদানকে উদ্দেগ্ত করিয়া কাঁর্যরচনা সংস্কৃত সাহিত্যে কেবল 
কালিদানে প্রথম দেখা গেল। (এখানে আমি খণ্কাব্যের কথা বলিতেছি, 
নাটকের কথ| নহে )। মেঘঢৃত তাহার এক দৃষ্টাস্ত । এমন দৃষ্টান্ত সংস্কৃত 
নাহিত্যে বৌধ করি আর নাই। যাহা আছে তাহা মেঘদূতেরই আধুনিক 
অন্নকরণ, যথা পদান্বদূত গ্রভাতি) এবং তাহাও পৌরাণিক । কুমারসস্তবঃ 
রথুবংশ পৌরাণিক বটে, কিন্তু তাহা পুরাণ নহে, কাব্য) তাহা চিত্ত- 
বিনোদের জন্য লিখিত, তাহার পাঠফলে স্বরণগ্রাপ্ির প্রলোভন নাই। 
ভারতবর্ষীয আধ্যস[হিত্যের ধর্মগরাণত! সম্বন্ধে ধিনি যেমন মতবাদ এচার 
ককুন-আশা করি, খতুসংহার পাঠে মোক্ষ লাঁতের সহায়তা হইবে, এমন 
উপদেশ কেহ দিবেন না। 
কিন্তু তথাপি কালিদাসের কুমারসন্তবে গল্প নাই--যেটুকু আছে নে 
সবত্রটা অতি সুশ্ম এবং গ্রচ্ছন্ন ; এবং তাঁহাও অসমাপ্ত । দেবতারা দৈত্য- 
হস্ত হইন্তে কোন উপায়ে পরিত্রাথ গাইলেন কি না! পাঁইলেন সে সম্বন্ধে 
কবির কিছুমাত্র ওৎনক্য দেখিতে পাই না--ভাহাকে তাঁড়া দিধার লোকও. 
কেহ নাই। অথচ বিক্রমাদ্িত্যের গময় শকহুণরূগী শত্রুদের সঙ্গে ভারত- 
বর্ষের খুব একটা দন্দ চণিতেছিল এবং দ্বয়ং বিক্রমাদিত্য তাহার একজন 
নায়ক ছিলেন; অতএব দেবদৈত্যের যুদ্ধ এবং প্বর্থের পুনরুদ্ধার এস” 
তখনকার শ্রোতাদের নিকট বিশেষ ওমুক্যজনক হইবে এমন আঁশ। করা 
যায়। কিস্ত কই?'রাজসভার শ্রোতাগণ দেবতাদের, বিগৎগাতে 
উদ্নাদীন। মদনভম্ম, রতিবিলাঁপ, উমার তপন্তা, কৌনোঁটাতেই ত্বরা্িত 
হইবার পন্ত কোঁম উপরোঁধ দেখি না। সকলেই ধেন বলিতেছেন, গল্প 
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থাক, এখন এ বর্ণনাঁটাই চন্ুক। রঘুবংশও বিচিত্র বর্ণনার 
উপলক্ষ মান্তি। 
রাজশ্রোতারা, যদি গল্পলোদুপ হইতেন ভবে কাঁলিদাসের লেখনী 
হইতে তখনকার কালের কতকগুলি চিত্র পাঁওয়৷ যাইত। হাঁ, অবস্তী- 
রাঁজ্যে নববর্ধার দিনে উদয়নকৃথাকোবিদ্‌ থ্রীমবৃদ্ধেরা যে গল্স করিতেন 
দে-নমন্ত গেণ কোথায়? আদন,কথা, গ্রামবৃদ্ধেরা তখন গন করিতেন, 
কিন্ত পে গ্রামের ভাষাঁয়। সে ভাষায় যে-কধিরা রচনা করিয়াছেন 
তাঁহার! যথেষ্ট আননদদাঁন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে অমরতা 
« লাঁভ করেন নাই! তীহাদের কবিত্ব অল্প ছিল বলিয়। যে তাঁহার! বিনাশ 
পাইয়াছেন এমন কথা! বলি না। নিঃসন্দেহ তীহাঁদের মধ্যে অনেক 
মহাঁকবি জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রামাভাষা প্রদেশবিপেষে বদ্ধ, শিক্ষিত- 
মগুলী কর্তৃক উপেক্ষিত এবং কালে কালে তাহা পরিবর্তিত হইয়া 
আগিয়াছে--বে ভাষায় ধাহারা রচন! করিয়াছেন তাহারা কোনো স্থায়ী 
ভিত্তি পান নাই) নিঃণনোহ অনেক বড় বড় সাহিত্যপুরী চলনপীল 
পলিমৃত্তিকার মধ্যে নিহিতণইইয়া৷ একেবারে অনৃষ্ঠ হইয়া গেছে। 
সংস্কৃতভাষা কথিত ভাঁষ৷ ছিল না বলিয়াই দে ভাঁযায় ভারতবর্ষের 
সমস্ত হবদয়ের কথা সম্পূর্ণ করিয়। বল| হয় নাই। ইংরাজি অলম্কারে 
যে শ্রেণীর কবিতাকে 1:13 বথে -তাঁহা মৃত ভাষায় সম্তবে না। 
কালিদাসের বিক্ঞমৌর্বশীতে যে সংস্কৃত গান আছে, তাহাতেও গাঁনের 
লঘুতা, সরলতা ও মাধু্যাটুকু পাঁওয়৷ যায় না। বাঙালী জয়দেব সংস্কৃত 
ভাষাতে গান রচন! করিতে পাঁরিয়ছেন, কিন্ত বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের 
বাংল! পদাবলীর সহিত তাঁহার তুলন! হয় না 
মৃতভাঁধায়, পরের ভাঁযায় গল্পও চলে ন| ; কারণ গল্পে লথুত এবং গ্রতি- 
বেগ আবশ্তক,_-ভাঁষা যখন ভাসাইয়া লইয়! যায় না, ভাযাঁকে যখন ভার্থের 
মত বহন করিয়া চলিতে হয় তখন তাহাতে গান এব গল্প সম্ভব হয় না। 
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কাঁপিদাঁসের কাব্য ঠিক আোঁতের মত সর্বাঁ্গ দিয়া চলে না-_-তাহার 
গরতোক পোঁক আঁপনাতে আগ্ুনি সমাপ্ত_-একবার থামিরা দীড়াইয়া 
সেই শ্লোকটিকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া তবে পরের [লোকে হস্তক্ষেপ 
করিতে হয়। গ্রত্যেক শ্রোকটি স্বতন্ত্র হীরকখণ্ডের স্তায় উজ্জ্বল, এবং 
, অস্ত কাঁব্যটি হীরকহাবের শ্ায় সুন্দর, ক্রিত্ত নদীর স্থায় তাহার অখণ্ড 
কলধবনি এবং অবিচ্ছিন ধারা নাই। & 
তা ছাড়া সংস্কৃত ভাষার এমন শ্বরবৈচিত্রয, ধ্বনিগাত্তীধ্য, এমন 
স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে-__তাঁহাঁকে নিপুণরূপে চাঁপনা। করিতে পাঁরিলে 
তাহাতে নানাযন্ত্রেরে এমন বন্দর্ট, বাজিয়া উঠে, তাহার অন্তর্নিহিত 
রাগিণীর এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যে কবিপঞণ্ডিতেরা বাঁ 
নৈপুণ্য দ্বার পণ্ডিত শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ কবিবাঁর প্রলোভন সন্বরণ করিতে 
পাঁরিতেন না। সেইজুন্ যেখানে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বিষয়কে 
ক্রুত অগ্রসর করিয়া দেওয়া আবশ্যক মেখাঁনেও ভাষার গ্রলোভিন স্বরণ 
কর! ছুঃদাধ্য হয় এবং বাঁক্য, বিষয়কে প্রকাশিত ন| করিয়া পদে পদে 
আঁচ্ছ্ন করিয়া দাড়ায় ;--বিষয়ের অপেক্ষা বাঁক্ই আঁধিক বাঁহাদুরী 
গইতে চেষ্টা করে এবং তাহাতে সফলও হয়। ময়ুরপুচ্ছনির্মিত এমন" 
, অনেক সুন্দর ব্জন আছে যাঁহাঁতে ভাল বাতাস হয় না-_কিন্তু বাঁতাঁস 
করিবার উপলক্ষ মাত্র লইয়া রা'জসভাঁয় বল তাহা শোঁভার জন্য 
সঞ্চালন কনা হয়--রাঁজসভায় সংস্কত কাব্যগুলিও ঘটনাবিস্তাসের জন্য 
- তত অধিক ব্যগ্র হয় না; তাঁহার বাঁগ্বিস্তার, উপমাঁকৌশল, বর্ণনানৈগুথ্য 
রাঁজনভাকে প্রত্যেক সর্ধালনে চমত্কত করিতে থাকে । 
ংস্কতমাহিত্যে গঞ্ে যে ছুইতিনখানি উপন্তান আছে, তাঁহার মধ্যে 
কাঁদম্বরী সর্ধাপেক্ষ! গ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । যেমন রমণীর তেমনি 
গণ্চেরও অলঙ্কারের প্রতি টান বেশী_ গণ্ের সাজসজ্জা দ্বতাবতই 
ধর্মগ্গেত্রের উপযোগী ॥ তাহাকে তর্ক করিতে হয়, অনুসন্ধান করিতে হয়, 
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ইতিহাস ব্লিতে হয়, তাহাঁকে বিচিত্র ব্যবহারের জঙ্ত গ্রস্ত থাকিতে 
হয়-এইজন্য তাহার বেশতুষা লঘু, তাহানুহস্তপদ অনাতৃত। দুর্াগ্য- 
ক্রমে সংস্কৃত গণ্য সর্ব! ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত ছিল না, সেইজন্ব বাহ্‌- 
শোঁভাঁর বাহুল্য তাঁহার অল্প নহে। মেদস্ফীত বিলাসী ন্যায় তাহার 
সমাসবহুন বিপুলায়তন দেখিয়া রহজেই বোধ হয় সূর্ধদা চলাফেরার 
জন্য সে হয় নাই,_বড় বড় টাকাকানু ভাখ্কার পঞ্ডিত বাহকগণ তাঁহাকে 
কাধে করিয় ন! চলিলে তাহার চলা অসাধ্য । অচল হোঁক্‌ কিন্ত কিন্ীটে 
কুগলে কষ্কণে ক্মালায় সে রাজার মত বিরাজ, করিতে থাঁকে। 

, সেইজগ্ত বাঁণভক্র যদিচ ম্পষ্টত গল্প করিতে বসিয়াছেন। তথাপি 
ভাষার বিপুল গৌরব লাঘব করিয়া কোথাও গল্পকে দৌড় করান নাই। 
সংস্কত ভাষাকে অম্ুচন্রপরিতৃত সম্সাটের মত অগ্রসর করিয়া দিয়া গল্পটি 
তাহার পশ্চাতে গ্রচ্ছর গ্রাযভাবে ছত্র বহন করিয়া, চণিয়াছে মার। 
ভাষার রাজমর্যাদ! বৃদ্ধির জন্য গল্পটির কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে বলিয়াই 
সে আছে, কিন্ত তাহার এতি কাহাঁবও দৃষ্টি নাই। 

শূদ্রক রাজ! কীদধুরী গঁপ্নৈর নায়ক নহে--তিনি গল্প গুনিতেছেন 

মান, অতএব তাহার পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলে কোন ক্ষতি ছিল না। 
আঁখ্যায়িকায় বহিরংশ যদি যথোপযুক্ত হুস্ব না হয়, তবে মূল আঁখ্যানের 
. পরিমাণসামূধ্ত নষ্ট হয়। আমাদের দৃষ্িশক্তির হ্যায় আমাদের কল্পনা- 
শজিও পীমাব্ধ ; আমরা কোন জিনিষের সমণ্তটা একসর্জে মান করিয়। 
দেখিতে পাই না--সগুখটা বড় দেখি, পণ্চাৎট। ছোট দেখি, পৃষ্ঠদেশটা 
দেখি না, অস্থমান করিয়া লই) এইজন্ত শিল্পী তাহার সাহিত্যশিল্পের যে 
অংশটা) প্রধানত দেখাইতে চাঁন সেটাকে বিশেষরূপ গোঁচরবর্তী করিয়! 
বাকি অংখগুলিকে পার্খে পশ্চাতে এবং অনুঘানক্ষেত্রে রাখিয়৷ দেন। 
কিন্ত কাঁদশ্বরীকার মুখ্য গৌণ ছোট বড় কোন কথাকেই ঝিছুমাত্র বঞ্চিত 
করিতে চান নাই। তাঁহাতে যদি গল্পের, ক্ষতি হয়, মুগ "যদি দুরবর্তী_ 
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হই পড়ে তাহাতে তিনি ঝ৷ তাহার শ্রোতারা কিছুমাত্র কু্টিত নহেন, 
তথাপি কথা কিছু বাদ দিপ্পে চলিবে না, কারণ কথা বড় জুনিপুণ, বড় 
দুআরাধ্য; কৌশলে, মাধুর্য, গাভীর, ধ্বনি ও প্রতিধূরমিতে পূর্যামান। 

অতএব মেঘমন্তর মুদক্বধ্বনির মত কথা আরম হইল-_আসীৎ অশেষ 
নরপতিশিরঃসমভ্যর্চিতশাসনঃ পাঁকশাসন ইবাঁপরঃ-_কিন্তু হাঁয় আমার 
ছুরাশ। |] কাদরী হইতে সমগ্র পদ উদ্ধার করিয়া কাঁব্যরদ আলোঁচন। 
করিব আঁমার ক্ষু্রায়তন প্রবদ্ধের এমন শক্তি নাই। আমর! যে কালে 
জগিয়াছি, এ বড় বাস্ততাঁর কাঁল--এখন সকল কথার সমস্তট! বলিবার 
প্রলোভন পদে পদে সংযত করিতে হয়) কাদন্বরীর সময়ে করি 
কথাবিস্তারের বিচিত্র কৌশল অবলম্বন কবিয়াছিলেন, এখন আমাদিগকে 
কথাসংক্ষেপের গমুদ্রয় কৌণল শিঞ্চা করিতে হয়। তখনকার কালের 
মনোরঞনের জন্য-যে বিগ্তার প্রয়োজন ছিল, এখনকার কালের 
মনোরঞ্জনের জন্য ঠিক তাহার উ্টা বিছ্বা আবস্াক হইয়াছে ) 

কিন্ত এককালের মধুলোভী যদি অন্ত”“কাল হইতে মধু, সংগ্রহ 
করিতে ইচ্ছ। করেন, তবে নিজকালের গ্রার্ঘনৈর মধ্যে িপিয়। বসিয়৷ তিনি 
তাহা পাঁইবেন না, অন্কালের মধ্যে তাঁহাকে গ্রবেশ করিতে হইবে। 
কাঁদক্বরী যিনি উপভোগ কবিতে চান তীহাঁকে তুলিতে হইবে যে, 
আঁপিসের বেল! হইতেছে, মনে কখিতে হূইবে যে, তিনি বাঝযরসবিলাসী 
রাঁজ্যেশ্বরবিশেষ, রাঁজসভা। মধ্যে সমাদীন এবং সমানবয়োবিষ্ঠালস্কারৈঃ 
অখিলবণাকনাপালোচনকঠোরমতিভিঃ অতিগ্রগল্ভৈঃ অগ্রীমযপরিহাস- 
ঝুশনৈঃ কাবানাটকাখ্যানকাখ্যাগজিকালেখ্যব্যাখ্যানা দিক্রিয়ানিপুণৈঃ 
বিনয়ব্যবহারিভিঃ আত্মনঃ গ্রতিবিদ্বৈরিব রাঁজপুত্রৈঃসহ রমমাণঃ। 
এইরূপ রসচর্চায় রসিকপরিবৃত হইক্সা থাকিজে লোঁকে প্রতিদিনের স্ুথ- 
ছুঃখসমাকুল মুধ্যমান ঘর্মসিক্ত কর্মানিরত সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয় 
পড়ে। মাঅুণণ্যেরূপ আহার ভূনিয়। ম্ছপাঁন করিতে থাকে তাঁহারাও 
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সেইরূপ জীবনের কঠিন অংশ পরিত্যাগ করিয়! ভাবের তরল রস পাঁনে 
বিহ্বল হুইজ্জা থাকে; তথন সত্যের যাণাতথ্য ও পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি 
থাঁকে না, কেবল ব্যাদেশ হইতে থাকে, ঢাল, ঢাল, আরও ঢাল! এখন- 
কার দিনে মনুষ্যের গ্রতি আমাদের আকর্ষণ বেশি হইয়াছে) লোঁকট| 
কে, এবং সেকি করিতেছে ইহার প্রতি আমাদের অত্যস্ত কৌতুহল, 
এইজন্য ঘরে বাহিরে চতুর্দিকে মা্তষের ক্রিয়াকলাপ জীবনবৃত্তান্ত আমরা 
তন্ন তন করিঝা পর্যালোচনা! করিয়াও পরিতৃপ্ত হই না। কিন্ত মেকালে 
পণ্ডিতই বল, রাঁজাই বল, মানুষকে বড় বেশি কিছু মনে করিতেন ন|। বোঁধ 
সক শ্মতিবহিত নিত্যনৈমিতিক ক্রিয়াকর্থো .এবং একাস্তে অবহিতভাবে 
খান্তাদি আলোঁচনাঁয় তীঁহারা জগৎ সংসারে অনেকটা বেশি নিপিপ্ত 
ছিলেন। বোধ করি বিধি-বিধান নিয়ম সংযমের শাসনে ব্যজিগত 
দ্বাতন্তরের বড় একটা গ্রশ্রয় ছিল না। এইজন্য রামায়ণ মহাভারতের পর- 
বর্তা-কালীন সংস্কত-দাহিত্যে লোকচরিত্র-সথষ্টি এবং সংসাঁর-বর্ণনার গ্রাঁধান্ত 
দেখা যাঁয় না। ভাব এবং রস তাহার প্রধান অবলঘন। রুব দিখিজয় 
ব্যাপারে অনেক" উপম! এবং সরস বর্ণনা একা শিত হইয়াছে, কিন্ত রঘুর 
বী্নত্বের বিশেষ একটা চরিত্রগত চিত্র পরিস্মুট করিবাব চেষ্টা দেখা যায় 
না। অজ-ইদুমতী ব্যাপারে অজ এবং ইণমতী উপলক্ষ মাত্র-_ভাহা- 
দের. ব্যক্তিগত বিশেষ মৃস্তি সুম্পষ্ট নহে, কিন্তু পরিণয় প্রণয় ও বিচ্ছেদ_. 
শোঁকের একটি পাঁধারণ ভাব ও রস সেই সর্গে উচ্ছলিত হইতেছে। 
কুমারসম্ভবে হুবপার্বতীকে অবলধন করিয়া! প্রেম, সৌন্দর্য্য, উপমা, বর্ণনা 
তরঙ্লিত হইয়া উঠিয়াছে। মন্থুয ও সংসারের বিশেষত্বের প্রতি 
সেকালের মেই অপেক্ষাকৃত ওদাসীন্ত থাঁকাঁতে ভাঁষ) বর্ণনা মন্্য্যুকে 
ও ঘটনাকে সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আঁপন রস বিস্তার করিয়াছে। ই 
কথাটি শ্মরণ রাখিয়া আঁধুনিক কালের বিশেষত্ব বিশ্বৃত হইয়া কাদরীর 

রসান্থাদনে প্রবৃত্ত হইলে আঁলন্দের সীম! থ!কিবে না । ূ 
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ব্পনা করিয়! দেখ-_গাঁয়ক গান গাঁহিতেছে প্চ-ল-ত-রা-আ-আ-আ!- 
আ” ফিরিয়া পুনরায় “্চ-ল-তবা আআ আআ আ” সুদীর্ঘ তান, 
শ্রোতারা মেই তানের খেলায় উন্নত হইয়া উঠিয়াছে ;.এ দ্দিকে গানের 
কথায় আছে প্চলত রাজকুমারী,” কিন্তু তানের উপদ্রবে বেল! বহিয়া 
যায়, রাজকুমারীর আর চলাই হয় ন!ঠ সমজদার শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা 
করিলে সে 'বলে রাজকুমারী ন! চণে ত নাই চলুক, কিন্তু তাঁনট। চলিতে 
থাকৃ। অবশ্ঠ, রাজকুমারী কোন্‌ পথে চলিতেছেন সে সংবাদের জন্য 
যাহার দিশেষ উদ্বেগ আছে তাহার পক্ষে তানট দুঃসহ; কিন্তু উপস্থিত 
ক্ষেত্রে যদি রস উপভোগ করিতে চাঁও, তবে রাজকুমারীর গাস্থান* 
নির্ঘয়ের জন্য নিরতিশয় অধীর না হইয়! তানটা শুনিয়া লও। কারণ, যে 
জাগায় আসিয়! পড়িয়াছ এখাঁনে কৌতুহলে অধীর হইয়া ফল নাই, ইহ! 
রসে মাতোয়ারা হইবার স্থান। অতএব প্নিগ্ধ-জলদনির্খোষে আপাতত 
শূদ্রক রাজার বর্ণনা শোনা যাক্‌। পে বর্ণনায় আমরা শুদ্রক রাজার 
চরিত্রচিতর প্রত্যাশা করিব না। কারণ চরিত্রচিত্রে একটা 
সীমারেখা অফ্কিত করিতে হয়--ইহাতে”লীগা নাঁই--ভাষ! কল- 
গর্জিত সমুদ্রের বন্যার গ্তার যতদুর উদ্বেল হইয়াছে ভাহার বাঁধা দিবার 
কেহ নাই। যদিও সত্যের অগ্গুরোধে ধলিতে হইয়াছে শুক বিদিশা 
নগরীর রাজা, কিন্তু অগ্রতিহতগাঁমী ভাষা ও ভাঁবের অন্থরোধে বলিতে 
হইয়াছে, ভিনি প্চতুরুদধিমালা মেখলয়া ভূবোৌভর্ভা 1” শূদ্রকের মহিমা 
কতটুকু ছিল সেই ব্যক্তিগত তুচ্ছতথ্যালোচনায় গ্রয়োজন নাই, কিন্ত 
রাজকীয় মহিম! কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে, সেই কথা যথোচিত সম 
রোহসহকারে ঘোষিত হউক । 

সকলেই জানেন ভাব সত্যের মত কৃপণ নহে। জত্যের নিকট যে 
ছেলে কাথা, ভাবের নিকট তাহার গদ্মলোচন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। 
ভাঁবের সেই রাজকীয় অজন্রতার উপযোগী ভাষা সংস্কৃত ভাষা । সেই 
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বভাববিপুলভাষ! "কাদন্বরীতে পূর্ণর্যার নদীর মত আঁবর্দে তরদে গর্জনে 
আলো কচ্ছটায় বিচিত্র হইয়৷ উঠিয়াছে। 

কিন্তু কাদম্বরীর বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে, ভাষা ও ভাবের 
বিশাল বিস্তার রক্ষ! করিয়াও তাহার চিত্রগুলি জাগিয়! উঠিয়াছে। 
সমস্ত প্লাবিত হইয়। একাকার পহ্ইয়। যাঁয নাই। কাদশ্বরীর প্রথম 
আ.রস্ত চিত্রটিই তাহার প্রমাণ । 

তখনও ভগবান্‌ মরীচিমালী "অধিক দুরে উঠেন নাই; ব্ঙদ গল্রপুট 
ভেদ করিয়। যেমন কিঞিৎৎ উন্ুক্ত পাঁটল আভাটি দেখা যাঁয় তখন ঘের 
বর্ণটি তেমনি। 

এই বলিয়। বর্ণনা আঁরস্ত হইল। এই বর্ণনার আর কোন উদ্দেশ 
নাই, কেবল শ্রোতার চক্ষে একটি কোঁমল রং মাঁথাইয়া দেওয়া, এবং 
তাহার সর্বান্দে একটি নিগ্ক সুগন্ধ ব্যজন ছুলাইয় দেওয়া। একদা তু 
নাঁতিদূুরোদিতে নবনলিনদনসম্পুটভিদি কিঞিছুমুক্ত *পাটনিয়ি ভগবতি 
মরীচিমালিনি”--কথার রি মোহ! অনুবাদ করিতে গ্রেলে শুধু এইটুকু 
ব্যক্ত হয় যে, তরুণণকূর্য্ের কর্ণ ঈষৎ রক্তিম, কিন্তু ভাষার ইন্দ্রজালে, 
কেবল মাত্র এ বিশেধ্যবিশেষণের বিস্তাসে একটি সুর্য সুগন্ধ জুবর্ণ 
সুশীতল গ্রভাঁতকাঁল অনতিবিলম্বে হ্বদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ধরে। এ 
যেমন গ্রভাঁত, তেমনি একটি কথায় তগোঁবনে সন্ধ্যাদমাগমের বর্ণনা 

করি £--“দিবাবসানে 'লোৌহিততারক1 তপোবনধেস্থরিব কপিণা 

পরিবর্তমাঁনা সন্ধ্য/” দিনশেষে রক্তচক্ু তপোঁবনের ধেন্গুটি ঘেমন গোষ্ঠে 
ফিরিয়া আঁনে, কপিলবর্ণ সন্ধ্যা তেমনি তগোঁবনে অবতীর্ণা। কপিলা 
ধনুর সহিত সন্ধ্যার রঙের তুলন| করিতে গিয়। সম্ধ্যার মমন্ত শাস্তি 
এবং শ্রীস্তি এবং ধূসরচ্ছায়া কবি মুহুর্তেই মনের মধ্যে নাইয়া তুলিয়াছেন। 
সকালের বর্ণনায় যেমন রেব্লমাত্র তুলানাচ্ছলে উমুক্তপ্রায় নবপদপুটের 
গুকোঁমল' আভাসটুকুর বিকাশ করিয়! মায়াবী চিত্রকর সমস্ত গ্রভাতাক 
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সৌকুমাধ্যে এবং ভুমিগ্বতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুবিয়াছেন--তেমনি বর্ণের 
উপমাচ্ছলে তপোবনের গোে-ফের! অকুণ-চগ্ষু কগিলবর্ণ ধেনুটির কথ 
তুলিয়া সন্ধ্যার যত কিছু ভাব সমস্ত নিঃশেষে বলিয়া লইয়াছেন। 

এমন বর্ণসৌন্দধধ্যবিকাশের ক্ষমতা সংস্কৃত কোন কৰি দেখাইতে 
পারেন নাই। সংস্কৃত কবিগণথ লা রঙকে লাল রঙ বলিয়াহি কষা হইয়া 
ছেন, কিন্ত কাঁদত্বরীকারের লাল বউ কত রকমের তাঁহার সীমা নাই। 
কোন লাশ লাক্গাীলোহিত, কোঁন লাঁণ পাঁরাবতের পদ্দতলের মত, কোঁন 
লাল রক্তাক্ত সিংহনথের সমান। “একদা তু গ্রভাত-সন্ধ্যা-রাঁগ-লোহিতে 
গগনত্রলে কমলিনী মধুবক্তপক্ষসংপুটে বৃন্ধহংদে ইব মন্দাকিনী পুলিনাদ্‌- 
অগপরজলনিধি-তটমবতরতি চন্দ্রমসি, পরিণতরন্কুবোমপাওুনি ব্রজতি 
বিশানতাম্অ।াঁচক্রবালে, গরুধিবরক্তহরিমটালোম-লোহিনীভিঃ, আঁতপ্ত- 
লাক্ষিকতন্থপাটলাভিঃ, আঁয়ামিনীভিরশিশিরকিরণ-দীধিতিভিঃ, পণারাগ- 
খলাকা-সনমার্জনীতিরিৰ সমুত্সাধ্যমানে গণনকুটিকুন্মমগ্রুকরে তারাঁগণে” 
একদিন আকাশ যখন প্রভাঁত-সধ্্যারাগে ঝোহিত, চন্দ্র তখন গন্মমধুর 
মত রক্তবর্ণ পদ্ষপুটশালী বৃদ্ধহংসের ন্তাঁয় মক্স্নকিনীপুলিন হইতে পশ্চিম 
নমুদ্রতটে অবতরণ কবিতেছেন, দ্িক্চক্রবালে বৃদ্ধ রঞ্কুমুগের রোমের মত 
একটি পাত্তা জরমণ বিস্তীর্ণ হইতেছে, গজকুধিররক্ত:সিংহজটার লোমের 
তায় লোহিত, ঈষৎ তথ লাঙ্গাতদ্তর ন্তাঁয় পাটলবর্ণ সুদীর্ঘ সুধ্যরগিগুলি 
ঘেন পন্মবাগণালাকার সন্মার্জনীর দ্বারা -গগনকুটিম হইতে ভািগুঙ্ৰ”- 
সকলকে সমুৎ্সারিত করিয়। দিতেছে। 

রং ফলাইতে কবির কি আনন্দ] যেন শ্রাস্তি নাই, তৃপ্তি নাই! 
সে রং শুধু চিত্রপটের রং নহে, তাহাতে কবিত্বের বং ভাবের রং আছে। 
অর্থাৎ কোন্‌ জিনিধের কি রং শুধু সেই বর্ণন! মাত্র নহে, তাহার মধ্যে 
হবদয়ের অংশ আছে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিলে কথাট! পরি- 
কার হইবে। কথাটা, এই ফে ব্যাঁধ গাছের উপর চড়িয়! নীড় হইতে 
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পন্দীশাবকগুলিকে পাড়িতেছে--সেই অন্ুপজাত-উৎগতনশক্তি শাবক- 
গুলির কেমন রং? কাংশ্চিদল্পদিবসজাতান্‌ গর্ভচ্ছবিগাটলান্‌ শালসলি- 
কুন্থমণঙ্কাদুপজনয়তঃ,_ কাংশ্চিদর্কোপলসদৃশান্,  কাংশ্চিল্লোহিতামান 
চণ্ুকোটান ঈঘঘবিঘাটতদলপুটপাটল যুখানাং কমলমুকুলানাং শ্রিয়- 
মুদ্রহতঃ, কাংশ্চদনবরতশিরঃকম্পন্যাজেন নিবারয়ত ইব, প্রতিকারা- 
সমর্থান্‌ এটৈকশঃ ফলানীব তন্ত ব্নম্পতেঃ শাখাসদ্দিভ্য কোটরাত্য- 
স্তরেভাশ্চ গকশাবকানগ্রহীৎ্, অপগণতাহুংসচ কতা গ্িতাবপাতয়ৎ। কেহ 
বা অন্পদিবসজাত, তাহাদের নবপ্রস্থত কমনীয় পাটলকাত্তি যেন 
শসেলি কুহ্ছমের মত, কাহারও পদ্োর নৃতন পাপড়ির মত অয্ন অল্প 
ভাঁনা উঠিতেছে, কাহারও বা! পদ্মবাগের মত বর্ণ, কাহারও ব| লোহিতায়- 
মান চণুর অগ্রভাগ ঈষৎ উনুক্তমুখ কমলের মত, কাহাঁবও বা মস্তক 
অনবরত ক্গিত হইতেছে যেন ব্যাধকে নিবাবণ করিতেছে_-এই- 
সমস্ত" গ্রতিকারে অসমর্থ শুকশিশুগুণিকে বনস্পর্তির শাখামন্ধি ও 
কোটরাভ্যন্তর হইতে এক এরুটি ফলের মত গ্রহ্ণপুর্বক গতগ্রাণ করিয়! 
ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিতে লাঁগিল। 

ইহার মধ্যে কেবল বর্ণবিস্তাস নহে-_তাহার সঙ্গে বরুণা মাঁখান 
রহিয়াছে অথচ কৰি তাহ! স্পইত বা হতাশ করিয়। বর্ণনা করেন নাই, 
ব্ণনার মধ্যে কেবল তুলনাগুনির সৌকুমার্যে তাহা আপনি ফুটিয়া 

য়াচছে। ্ 

সংস্কৃত কবিদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন বাঁণভট্ের সমতুল্য কেহ নাই এ কথা 
আমরা সাহস করিয়| বলিতে গারি। সমস্ত কাদবরীকাব্য একটি 
চিত্রশালা ৷ সাধারণত লোকে ঘটনা বর্ন! করিয়া গলপ করে--বাঁণভট্টর 
পরে পরে চিত্র সজ্জিত করিয়! গল্প বলিয়াছেন_-এইভন্য তাহার গল্প 
গতিশীল নহে, তাহ! বর্ণচ্ছটায় অঙ্কিত। চিত্রগুলিও যে ঘনসংলগ্ন ধারা- 
বাহিক, তাহ। নহে, এক একটি ছবির চা্লিদিকে প্রচুর .কারকার্য- 
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বিশিষ্ট বহবিস্ৃত ভাঁষার পোনাঁর ফ্রেম দেওয়া, ফ্রেমসমেত সেই ছবি- 
গুির সৌন্দধ্য আস্বাদনে মে বঞ্চিত সে ছূর্ভাগ্য। 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন। 


প্রথম বার। 


সংস্কৃত ভাষায় মহাঁকবি বাঁণভট্র-বিরচিত কাদশ্বরী নামে থে 
মনোহর গঞ্ গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে," তাহা! অবলম্বন করিয়! 'এই পুস্তক 
লিখিত হইল। ইহা এ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। গল্পটি মাত 
আবিকল পরিগৃহীত হ্ইয়াছে। বর্ণনার অনেক অংশ পরিত্যাগ করা 
গিয়াছে। সংস্কৃত কাদরী পাঁঠে অনির্বচনীয় গ্রীতিলাভ হইয়া থাকে 
এবং তাহার বর্ণনা শুনিলে অথবা পাঠ করিলে সাঁতিশয় চমতকৃত 
হইতে হয়। এই বাঙ্গালা অন্বাদ যে সেইরূপ গ্রীতিদায়ক ও চমৎকাঁর- 
জনক হইবেক ইহা কোন রূপেই সন্তাঁবিত নহে। "যাহা হউক, যে 
মকল মহাণয়ের। বার্ধালা, ভাষায় অনুরাগ প্রদর্শন বহ্িয়। থাকেন 
তাহারা পরিশ্রম স্্ীকারপুর্ধর এক একবার পাঠ করিলেই সমুদয় 
শ্রম সফল জ্ঞান করিব। 
কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ। 
শ্ীতারাশর শর্মা! ) 
দ্বিতীয় বাঁর। 


কাদদ্বরী দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও গ্রচারিত হইল। এইবারে কোঁন 
কোন স্থান পরিত্যক্ত ও কোন কোন স্থাঁন গরিবন্তিত হইয়াছে। যে-সকল্ল 
স্থান অসংলগ্ন অথব| ছরহ বোধ হইয়াছিল এসকল স্থান সংলগ্ন ও 
হজ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছি) কিন্তু কতদুর পর্য্স্ত কৃতকাঁধ্য 


_হুইয়াছি বলিতে পায়ি ন!। 
জ্ীতারু'শষর ধর্মী 





শুত্রকের রাজসভাঁর চ্)লকন্যার আগমন । 
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শুদ্রক নামে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন অতিব্দাগ্চ মহাবল পরাক্রান্ত. 
অশেষ-গুণশালী এক নরপতি, ছিলেন। বিদিশ। নারী তীহার 
রাজধানী উদ্ৃত্ত কণহং ংস-কোলাহলমুখরিত বেগব্তী বেত্রবতী নদীর 
কুলে অবস্থিত ছিল। রাজা নিজ বাহুবলে ও গরাক্রেমে অশেষ দেখ জয় 
করিয়। সসাগর! ধরায় আধিপত্য স্থাপনপুর্বক স্খে ও নিরুদ্বেগচিত্তে 
কাব্য-ইতিহীস, স্দীত-আলেখ্য ইত্যাদির আলোচনা ও সাত্রাজ্যভোগ 
করিতেছিলেন। একদ! রাজা গ্রাতঃকাঁলে অমাত্য .কুমার-পাঁলিত 
ও অন্তান্ত রাঁজকুমারের সহিত সভামওপে বিয়া আছেন, এমন সময়ে 
বিষধরজড়িত চদ্দনলতা'র তায় ভীষণ রমণীয়া, অন্ননাজনবিরুদ্ধ কিরীচান্ত 
,ধারিনী, শরত্লক্মীর ভ্তায় কনহংসপুভ্রবসনা,. এবং বিদ্বাধনভূমির 
তায় বেত্রলতাব্তী প্রতীহারী আ দিস ভূমিষ্ঠ গ্রণাঁম করিয়। কৃতাঞলীপুটে 
নিবেদন .করিল, “মহারাজ! দক্ষিণাপথ হইতে : এক চগ্ডাঁলকন্ত। 
আদিয়াছে। তাহার. সমভিব্টাহারে এক গুকপক্ষী। : সে: বলিতেছে) 
“মহারাজ সকল রত্বের আকর, অতএব এই পক্ষিরত্্র তাহার পাদপগো 
সমর্পন করিতে আমিয়াছি।॥ সেই চণ্ডাঁলবন্ত দ্বারে দখায়মীনা সা 
অনুমতি হইলে আসিয়া পাদপগ্া দর্শন করে” .. 
. রাজা গ্রতীহারীর বাক্য শুনিয়া সাতিশয় কৌদুফাবিট হইলেন 
এবং সমীপবন্তাঁ সভামদ্গণের মুখাবলোকনপুর্বক কহিলেন, "হানি কি, 
লইয়া আইস”. গ্রতীহারী “যে জাজ্ঞাঃ বলিয়া ট্ীরিকন্তাকে সঙ্গে ১২ 
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করিয়! আনিল। চগ্ডালকন্তা অমলমণিকুট্মস্থ সভামগ্ডপে গ্রবেশ করিয়। 
দেখিল উপরে অনতিবৃহৎ মনোঁহ্ৰ চত্রতপ "তাহার অমলগুত্র হুকুলবিতান 
কনকশৃঙ্খলনিরমিত চারি মণিদ্ডে বিবৃত রহিয়াছে, চন্দ্রাতপের চতুর্দিকে 
স্থল মুক্তাকলাঁপ মালাব স্তায় শোভা পাইতেছে; নিয়ে রাজা 
বিবিধ স্ব্ণম্য় অলষ্কীরে,ভূষিত হইয়া! মণিময় "সিংহাসনে বসিয়া আছেন) 
তাহার বাঁমপদ। জ্যোত্কাশুত্র “্ষাটিক* পাদপীঠে বিস্তত্ত রহিয়াছে; 
অমৃতফেনের স্থায় লবুগুভ্র পরিধেয় দুকুলবদনের প্রান্তে গোরচন।-অঙ্কিত 
হংসমিথুন কনকদগুযুক্ত চামবেব বাতামে প্রনত্তিত হইতেছে; মস্তকে 
আমোদিত মালতীমালা, যেন উধাকালে অস্তাচলশিখর তারকা পুঞ্জ 
বিক্সিত্ত; সমাগত বাছগণ চতুর্দিকে বে্টন করিয়া রহিয়াছেন। 
সন্তান, পর্ধতের মধ্যগত হইলে কনকশিখর নুমেরুর যেরাপ শোভা 
হয়, রাজা সেইরূপ অপূর্ব গ্রীধারণ করিয়া সভামণ্ডপ উজ্জল করিতে- 
ছেন। চও্ানকণ্। স্ভার শোভ! দেখিয়া অতিশয় চমত্কৃত হইল এবং 
নৃপতিকে অননগ্মনা! করিবার ইচ্ছায় রক্ককুষলয়দলকোম-করস্থিত 
বেধুযষ্টিধারা মণিময় সভাকুটিমে একবার "আঘাত কৰিল। তাহাতে 
চগ্ডালকন্তার হস্তস্থিত রদ্নবলয় বাঁজিয়! উঠিল। তালফল গতিত হইলে 
কাক্গ্যচারী হস্তিযুখ যেমন সেইদদিকে দৃষ্টিপাত করে, বেণুযট্টির শব 
গুনিবাশীতর সেইরূপ সকগের চক্ষু রাঁজার মুখমণ্ডল হইতে অপস্থত হইয়। 
সেইনিকে গ্রস্থত হইঘ। ্ 

বাজাও মেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়] দেখিলেন, অগ্রে একজন 
পমিতিকেশ বায়ামপুষ্টশরীর বৃদ্ধ, পশ্চাতে দ্ব্ণণলাকানির্মিত-পিঞজরহস্তে 
কাঁকপঞ্ষধাবী একটি বাঁক এবং মধ্যে এক পরমান্থন্দরী অচিরোত্তিয় 
যৌবনা কুমারী আলিতেছে। *সেই কুমারী সর্চীরিণী ইন্দরীলমণিনির্ষিত 
পুত্তলিকার স্তায়, তাহার সর্ব্শরীর আগুল্ফলশ্বিত নীল কঞ্চুকদার! 
গাবৃত, তাহ উপর, রক্কাংগুকরচিত অবগুঞঠন- যেন নীলোৎ- 
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গপলেব উপব সন্ধার লালিম।। সে নিজ্রার মত লোচনগ্রীহিণী, অশরী- 
রিণীর মত প্পর্শবর্জিত/ চিত্রলিখিতার_মত শুধু দর্শনীয় মুচ্ছণর স্তায 
মনোহর! । কন্তাৰ এরূপ রূপলাবণ্য যে, কোন ক্রমেই তাহাকে 
চণ্ডালকন্তা বলিয়। বোধ হয় না। রাজা তাহীব নিরুপম সৌন্দর্য্য ও 
অসামান্ত পৌকুমার্ধা' অনিমিষলোচনে অধলোকন করিয়া বিশ্বয়াপন্ন 
হইলেন। ভাবিলেন, বিধাতা বুঝি হীনজাঁতি বধিয়া, ইহাকে শ্রর্শ 
করেন নাই/মনে মনে কল্পন! কবিয়াই ইহার কধপলাবণা নির্মাণ কবিয়া 
থাকিবেন। তাহা না হইলে এন্নপ রমণীয় কান্তি ও এরূপ অনৌকিক 
সৌনর্ধ্য কিবপে হইতে পাঁরে। যাহা হউক, চগ্ডাঁলের গৃহে' এন্ঈপ 
স্থুনারী কুমারীর সমুদ্ভব নিতান্ত অসম্ভব 'ও আশ্চর্যের বিষয়। এইরূপ 
ভাঁবিতেছিলেন, এমন সগয়ে কণ্তা সম্মুখে আসিয়া বিনীতভাঁবে প্রণাম 
করিল। বৃদ্ধ পির লইয়া ক্কতাঞজলিপুটে সঙ্গুখে দণীয়মান হইয় 
বিনয়বচনে নিবেদন কবিল,-“মহারাঁজ | গিঞ্রস্থিত এই গুক সকল 
শাস্ত্রে পাব্দরশী, রাজনীতিগ্রয়োগবিষয়ে বিলক্ষণ নিপুখ, মন্বজ্তা, চতুর, 
নৃত্যগীতচিতর গ্রস্ত সকলকাভি্র, কাব্য নাটক ইতিহাণের মর্শজ্ঞ ও 
গুগগ্রাহী। যে সকল বিষ্ঠা মন্ুয্যেবাও অবগত নছেন তৎ্মমুদার ইহার 
কণঠস্থ। ইহাব নাম বৈশম্পীয়ন। ভূমগুলস্থ সগন্ত নরগতি অপেক্গ 
আপনি বিধান ও গুগগ্রাহী। এই নিমিত্ত আমাদিগের স্বামি-দুহিতা 
আপনাব নিকট এই শুকপক্ষী আনয়ন করিয়াছেন। অন্ুপ্রহপুর্ধক 
গ্রহণ করিলে ইনি আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন।” এই বলিয়! 
সম্মুখে পিপ্রনন রাখিয়া নে কিধিং দুরে দণ্ডায়মান হইল। 

পিঞ্তরমধাবর্তী শুক, দঙ্গিণ চরণ উন্নত করিয়। অতি স্পষ্টবাক্যে 
মহারাজের জয় হউক” বলিয়!, আীর্ঘাদ করিল। রাজা গুফের মুখ 
হইতে অর্থধুক্ত সুম্পষ্ট মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও চমৎব্ৃত 
হইখেন। অনস্তব কুমারপাঁলিতকে সম্বোধন করিয়া,কহিলেন। প্ৰেখ 
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অমাত্য! পক্ষিজাতিও সুস্পষ্টরাপে বর্ণোচ্চীরণ করিতে ও মধুরত্বরে কথা 
কহিতে গারে। আমি জানিতামু গঙ্গী ও পণ্ডজাতি কেবল আহার, 
নির্ ভয় গরভূতিরই পরতন্ত্, উহ্াদিগের বুদ্ধিশক্তি অথবা বাকুশদ্তি 
কিছুই নাই। কিন্তু শ্ুকের এই ব্যাপার দেখিয়া অতি আশ্চর্য বোধ 
হইতেছে। প্রথমতঃ, ইহাই আশ্চর্য যে*পক্ষী মন্ুয্যের মত কথ! কহিতে 
গারে। দিতীযতঃ, 'আগীর্বাদ প্রয়োগের সময় ত্রাঙ্মণেরা যেন্ূপ দক্ষিণ 
হস্ত তুলিয়৷ আপীর্বাদ করেন, শুকপর্গীও সেইরূপ দক্গিণ চরণ উন্নত 
করিয়৷ যথাবিহিত আশীর্বাদ করিল। কি আশ্র্যয! ইহীর বুদ্ধি এবং 
মনোবৃত্বিও মন্ুয্যের মত দেখিতেছি।” 

রাজার কথ! শুনিয়া কুমারপাঁণিত কহিলেন, “মহারাজ! পক্ষিজাতি 
যে মনুষ্যের স্তায় কথ! কহিতে পাবে ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। 
লোকের! শুক শারিকা গ্রস্ৃতি পক্গীদিগকে গ্রযত্বাতিশয়সহকারে 
শিক্ষা! দেয় এবং উহ্ীরাও পূর্বজন্যার্জিত সংস্কারবশতঃ অনারীমে 
শিথিতে পারে ।” এই কথা কহিতে কহিতে স্ভাঁভগ্স্থচক মধ্যাহকালীন 
শঙধ্বনি হইলে সমগ্র ভা চঞ্চল ও মুখর” হইয়। ,উঠিল। পানসময় 
উপস্থিত দেখিয়া নরপতি সমাগত রাঁজাদিগকে সন্মীনস্চক বাক্যগ্রয়োগ- 
বার| বন্তষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন, চগ্ডীলকন্যাকে বিশ্রাম করিতে 
আঁদেশ দিলেন এবং তাহূলকরষ্কবাহিনীকে কহিলেন, “তুমি বৈশল্পাঁ- 
য়নকে অন্তঃপুরে লইয়া যাঁও ও স্নান ভোজন করাইয়৷ দাও ।” 

তৎপরে আপনি সিংহাসন হইতে গাঁঘোথান করিলেন, ইহাতে তাহার 
কগব।ম ছুলিয়া উঠিল, উত্তরীয় বস্তু হইতে 'পিক্গলবর্ণ কুস্ুমচুর্ণরেণু খ্খলিত 
হইয়। পড়িতে লাগিল, কর্ণোৎ্পল ছুলিয়া ছলিয়া গণ্স্থণ স্পর্শ , 
করিতে লাগিঘ। চীঁমরগ্রাহিণী বারবিলামিনীগণ স্বন্ধদেশে চাঁমর ফেলিসা 
অসন্ত্রমে জরিয় যাইতে তাহাদের মণিনৃপুর কমলমধুপাঁনমন্ত্কলহংদনাঁদের 
মত বাঁজিয়া উুঠিল/ঞ্ারিদিকে সকলে গ্রণত হইল। 


উপক্রমণিক। ৫ 


বাজ। কতিপয় স্ুহৎ সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়! ভূষণ 
ও পরিচ্ছ খুলিয়া ফেলিয়। চন্্রতীরকা শূষ্ঘগগনের মত শে(ভমান হইলেন। 
ব্যায়ামের উপকরণসমূহ সমাহ্ত হইলে সমবয়ন্ক রাজকুমারগণের সহিত 
কিয়ৎকাঁন ব্যায়াম করিলেন। তখন পরিজনগকল ন্নানোপগকরণ সমা- 
হরণের জন্ত সত্তর হইয়া উঠিী এবং অল্প লোকেব স্বর ইতস্তত গমনা- 
গ্রমনে রাজভবন জনাকীর্ণ বলিয়া (বাধ হইতে লাগিন। $ 

স্সানাগারে দিতবিতান প্রলর্থিত রহিয়াছে; পরিচারিকাসকণ 
মওলাকারে অপে্ষ। করিতেছে) ক্ফাটিক রাঁনগীঠ পাঁতা আছে; তাহার 
গার্খে অতিম্থরভি গদ্ধনলিণপুর্ণ স্নীনকলমসকল সজ্জিত) পরিমলাকষ্ট 
ভ্রমরকুল কলসমুখ অন্ধকার করিয়া উড়িতেছে, ঘেন আতপভ়ে কলসমূখ 
নীলবন্জরে আবৃত রাখা হইয়াছে; মধ্যস্থলে গন্ধোদকপুর্ণ কনকময় 
জ্লদ্রোণী রহিয়াছে। ৫ 

রাজা স্নানগুছে প্রবেশ কবিয়া ক্কাটিকগীঠে উপবেশন করিলেন । 
বারবিলাসিনীগণ তাহার মুস্তুকে ন্বগন্ধ আমলক লেগন করিয়া দিল। 
তখন রাজ! জলড্রোণীতে অবতরণ করিলেন এবং বারযোযাগণ বক্ষাঞ্চল 
আকর্ষণপুর্বক কটিদেশে নিবিড়নিবদ্ধ করিয়া, হস্ত ও চরণবলয় উর্দে 
সমূত্মারিত করিয়া, অলকদাম কর্ণপার্থে সরাইয়া, স্নানকলগ লইয় 
চারিদিক হইতে রাজাকে অভিষেক করিতে উপস্থিত হইল। ॥ 

রাজা ভ্রোণীপলিল হইতে উঠিয়া রাজহংস্ুত্র ক্কাঁটিকগীঠে দাঁড়াইলেন। 
তখন কেহ ঝা মরকত কলস হইতে, কেহ বা স্ফাটিক কলগ হইতে, 
চন্দনরসমিএ জল রাজার মস্তকে ঢালিয়া দিল; কেহ রজতকলমের 
পার্খরেশে হস্তপল্পব বিশ্টাসদবারা কলদ উৎঙ্গিপ্ত করিয়া তীথমলিলধার। 
বর্ষণ করিল, যেন রজনী পুর্চন্্রমগ্ুল হইতে জ্যোত্নাধার ঢালিয়া দিল; 
কহ কনককলস হইতে কুক্কুমজল ঢালিয়! দিল, বোধ হুইল যেন দিবস্রী 
বানাতপ বর্ষণ করিল। রা 


কাদরী 


এইবপে স্মান মমাপন করিয়! সর্পনির্মমোকের ন্তায় ধবল-লঘু ধৌতবাদ 
পরিধানাস্তে রাজ! শরদশ্ধরের ধ্মত শৌঁভমান হইলেন। 'অভিধবল- 
জশধরচ্ছেদগুচি দুকুলপটপল্লবদ্ধারা শিরোবেষ্টন করাতে তুহিনগিরির, মত 
শোঁভিত হইলেন । 

তৎপরে পুজা, আহার প্রভৃতি সমুদয় ক সমাপন করিয় শয়নাগারে ' 
এবেশপুর্বাক বিবিধগন্ধীমোদিত স্ুপুত্র কোমল শধ্যায় শয়ন করিয়া 
বৈশল্পায়নকে আনয়নের নিমিত্ত গ্রতীহারীকে আদেশ, দিলেন। প্রতী- 
হাঁরী আজ্ঞামাত বৈশম্পায়নকে শয়নাগারে আনয়ন করিল। রাজা 
জিজ্ঞাপা করিলেন, ণবৈশম্পায়ন ! তুমি কোন্‌ দেশে কিরূপে জনাগ্রহণ 
করিয়াছ? তোমার জনকজননী কে? কিরূপে সমস্ত শান্ত অভ্যাস 
করিলে? তুমি কি জাতিন্মর,। অথব। কোন, মহাপুরুষ, যোগবলে 
বিহগবেশ ধারণ কুরিয়া দেখে দেশে ভ্রমণ করিতেছ, কিছ! অভীষ্ট 
দেবতাকে সত্থ্ট, করিয়া বর গ্রাপ্ত হইয়াছ ? তুমি পূর্বে কোথায় বাম 
করিতে? কি ব্বপেই ঝ| চগ্ডালহস্তগত ,হুইয়া পিপ্ররাধদ্ধ হইলে? 
এই মকল গুনিতে আমার অতিশয় কৌতুহল জন্মিগ্াছে, অতএব তোমার 
আগ্োপাস্ত সমুদয় বৃত্স্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতুহ্লবিষ্ট চিত্বকে 
পরিতৃপ্ত কর।” 

রাজার, এই কথা শুনিয়া বৈশল্পায়ন বিনয়বাক্যে কহিণ, প্যদি 
আমার জনববৃত্াস্ত শুনিতে মহারাজের নিতান্ত কৌতুহণ জববিয়া থাকে 
তবে শবণ করুন ৪ 

ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বিন্ব্যাচলের নিকটে. এক অটবী : আছে। 
উহ্থাকে বিষ্ব্যাটবী কহে। এ অটবীর ঘধ্যে গোদাঁধরী নদীর তীরে 
মহর্ষি অগন্ত্যের পবিত্র সুন্দর আশ্রম ছিল। মেস্থানৈ রামচন্দ্র পিতৃ" 
আগ্ঞা গ্রতিপালনের নিমিত্ব সীতা ও লক্ষণের সহিত পঞ্চবটাতে 
পর্ণধালা নিষ্থাণ ঝুরিয়। কিঞ্িখকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন । আশ্রমের 





শুকের স্বীয় জন্মবৃতান্ত বর্ণন। পৃষ্টা ৬ 


উপক্রমণিকা। গ 


অনতিদুরে উৎফুল্ল কুমুদ্রকুবলয়শোভিত, জলচরপক্ষিসন্ধুল পন্পা নীমক 
সরোবর আছে । এ সরোবরের পঞ্চিম তীরে ভগবান্‌ রামচন্দ্র শর- 
দ্বারা যে সপ্ততাল বিদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার নিকটে এক - প্রকাণ্ড 
শালুলী বৃক্গ আছে। বৃহৎ এক অজগর অর্গ পর্ববদা এ বৃক্ষের মূলদেশ 
বে্টন করিয়া থাকাতে বোঁধ হাঁ যেন আলবাগদার] বেষ্টিত বহিয়াছে। 
উহার শাখাপ্রশাখাসকল এরূপ উন্নত ও বিস্তৃত যে, 'বৌধ্‌ হয় যেন, উহা, 
হস্ত গ্রসারণপুর্বক গণ্ধনমণ্ডদের দৈর্ঘ্য পরিমাণ ,করিতে উঠিতেছে। 
স্বম্ধদেশ এরূপ উচ্চ, বোধ হয় যেন, একেবারে পৃথিবীর চতুন্দিক অবলোকন 
করিবার উদ্দেশ্তে মুখ বাড়াইতেছে। এ তরুর পল্লবান্তরে, কোটরে, 
শাখাণে, স্বদ্ধদদ্ধিতে ও বধ্ধলবিবরে সহজ কুলায় নির্মাণ করিয়! 
শুক শারিক। প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ সুখে ও নির্ভয়ে বাস করে। তরু 
অতিশয় প্রাচীন; সুতরাং বির্পপল্পব হইয়াও, পঞ্গিশাবকদিগের দিবানিশি 
অবাস্থিতিগযুক্ত, সর্বদা! নিবিড়গল্লবাকীর্ণ বণিয়। বোধ হয়। কোন কোন 
গঙ্ষিশাবকের পঙ্ষোভ্েদ হয় নাই, তাহাদিগকে এ বৃক্ষের ফল বলিয়া দ্রাস্তি 
জন্মে। গক্ষীরা ফ্লা্রিকালে বৃক্ষকোটরে আপন আপন নীড়ে নিল যায়। 
গ্রভাত হইলে আহারের অন্বেষণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়৷ গগনমার্ণে উড্ডীন হয়। 
তৎকালে বোধ হয় যেন হরিণ ুর্বধবাদলপরিপূর্ণ স্গেত্র ঝ অসংখ্য ইন্্রধ 
আকাশমার্দ দিয়া চলিয়৷ যাইতেছে | তাহার! দিক্সিগন্তে গমন করিয়! 
আহারপ্রব, অ্েষণপুর্ববক আপনারা ভোজন করে এবং সাবকদিগের 
নিমিত্ত বিবিধ ফলরস ও কলমঞ্জরী বহন করিয়া আনে এবং বক্তানলিপ্ত 
ব্যা্রনথের নায় চঞুপুটদ্বারা শাবক দিগকে যত্পূর্বাক আহার করাইয়া দেয়। 
সেই বৃক্ষের এক জীর্ণ কোটরে আমার পিতা মাতা বাঁস করিতেন । 
কালক্রমে মাত! গর্ভবতী হইলেন এবং আমাকে গ্রসব করিয়া হতিকা- 
পীড়ায় অভিভূত! হইয়। প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতা তৎকালে বৃদ্ধ 
হইয়াছিলেন, আবার প্রিফৃতম! জায়ার ঝ্রিয়াগশোকোঁ, অভিশয় ব্যাকুল ও 


৮ কাদগ্রী 


ছুঃখিতচিত্ব হইলেন; তথাপি শ্েহবশগ্ঃ আমাকেই অব্লম্বন করিয়া 
শোকসম্বরণপুর্বক আমার লালন্গালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যড়্বান্‌ হইয়! 
কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । বার্দক্যবশত তাঁহার পিচ্ছজাল স্বপ্ন, 
জর্জর ও শিথিল হইয়া! গিয়াছিল) তীহার গমন করিবার কিছুমান 
শক্কি ছিল না; তথাঁপি আস্তে আস্তে” সেই আবাঁদতরুতলে নামিয়া, 
অন্ত পক্গিকুপজষ্ট ' শাপিব্াবী হইতে" যে যৎকিঞি আহার্রব্য 
গাইতেন আমাঁকে আনিয়া দিতেন, আঁমার আহীরাবশিষ্ট যাহ! থাঁকিত 
আপনি ভোর্জন কবিয়া কোনগ্রকাঁরে জীবনধারণ করিতেন। 

একদ। নিশাবসানে গগনতল যখন প্রভাত-সন্ধ্যারাগে লোহিত, চন্্র 
তখন পদ্মমধুর মত রক্বর্ণ-পক্ষপুটশীলী বৃদ্ধ হংসের ন্যায় মন্দীকিনী- 
গুণিন হইতে পশ্চিমসমুদ্রতটে অবতবণ কবিতেছেন ) দিকচক্রবাঁলে বৃদ্ধ 
রছুমুগের রোমের মত একটি পাুতা ক্রমশঃ বিশ্তীর্ঘ হইতেছে) গজ- 
কুধিররজ্ঞ সিংহজটাব লোমেব গ্ায় লোহিত, ঈষৎ তণ্ত লাক্গাতগ্তর শ্ঠায় 
পাটলবর্ণ সুদীর্ঘ হুর্যারশ্িগুলি যেন পন্মরাগমূণিশলাকার সন্মার্জনীরদারা 
গগনকুটিম হইতে তাঁরাপুশগুলিকে সমুৎসারিত করিয্মা*দিতেছে ; সপ্ত্ষি- 
মণ্ডল উত্তরদিকে অধ্ররতল হইতে সন্ধ্য-উপাদনার জন্ত যেন মানস- 
সরোবরের তীরে অবতরণ করিতেছেন; অরণকরনিক্ষিপ্ত তারাগণের 
্থায় বিকশিতগুক্তিসপ্পটশ্থলিত মুক্তাফলনিকর বিগ্গিপ্ত হইয়া পশ্চিম- 
সমুদ্রতট ধব্গিত করিয়াছে; তপোবনবাসী অগিহোত্রদিগের গৃহ হইতে 
রাসভরোমধুসর ধুমলেখা উখিত হইয়া তরুশিখরে পারাবতমাগাৰ ন্যায় 
কুগলিত হইয়! ঘুরিতেছে , নিশাবগানহেতু অড়িমাপ্রাপ্ত সমীরণ হিমপীকর 
বহন করিয়া, পল্লবলতা ন]চাইয়া, কমলবনের সুগন্ধ হরণ করিয়া, মণাশনন 
বহিতে লাগিল) প্রভীতন্িগ্ব-দমীরণাহত হইয়া নিদ্রালস চক্ষু উত্তপ্ত- 
জতুরসাস্রিষ্ট পক্ষমাল! ঈষৎ বিকশিত করিয়! উষরশয্যাধুসর ব্নগৃগমক 
জাগবিত হা উঠিল; পক্ছিগণের কলরবে অরণ্যানী মুখরিত হইল। 


ভপক্রমাণকা ৯ 


ক্রমে হর্য্য স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিঞিছুণুস্ত নবননিনদলষষ্পুটের মত 
পাটলবর্ণ নঝোদ্দিত রবির অঞ্রিষ্ঠারাগর্জোহিত কিরণজালে গগনমণ্ডল 
লৌহিতবর্ণ হইয়া! উঠিল। তখন শালালী বৃদ্ষস্থিত পঙ্ষিগণ একে একে 
আহারের অন্বেষণে অভিলধিত প্রদেশে প্রস্থান করিল। পক্ষিশীবকেরা 
নিঃশবে কোটবে রহিগাছে ও আমি পিতার নিকটে বসিয়া আছি, এমন 
সময়ে ভয়াবহ মুগয়াকোলাহল গুনিতে পাইলাম । কোন দিকে মিংহ- 
অকল গভীর স্বরে গর্জন করিতে লাগিল) কোন প্রদেশে তুব্দ, কুরদ, 
মাঁতঙ্গ প্রভৃতি বনচর পণ্ডরকল বনু আন্দৌলন করিয়া বেড়াইতে লাগি ঃ 
কোন স্থানে ব্যাত্র, ভন্গুক, বরাহ গরভৃতি ভীষণীকার জন্বসকন ছুটাছুটি 
করিতে লাগিল; কোন স্থানে মহিষ, গণ্ীর প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জন্বগণ 
অতি বেগে দৌড়িতে লাগিল ও তাহাদিগের গাত্রঘর্ষণে বৃক্ষমকল ভগ্ন 
হইতে আবন্ত হইল। মাতঙ্গের চীৎকারে, তুরনের হ্রযাববে, সিংহের 
গর্জনে ও পঞ্মীদিগের কলববে বন আকুল হুইঘা উঠিল এবং তরুগণও 
যেন ভয়ে কীপিতে,লাগিল। আমি সেই কোলাহল শ্রধণে ভয়ব্হ্বিল ও 
কম্পিতকলেবর হইয়! নিরাপদ হইবার আশায় পিতার জীর্ণ প্গপুটের 
অন্তরালে নুকাইলাম। “তথা হইতে ব্যাধদিগের নাঁনাগ্রকার চীৎকার ও 
কোলাহল শুনিতে শাগিলাম। 

যখন মৃগয়াকৌলাহল নিবৃদ্ত হইয়! অরণ্যানী নিস্তব্ধ হইয়াছে, তখন 
আমি পিতব পক্ষপুট হইতে আস্তে আস্তে বিনির্গত হইয়। কোটির হইতে 
মুখ বাঁড়াইয়। যে দিকে কোলাহল হইতেছিল সেই দিকে ত্রাঁসচঞ্চজ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলাম । দেখিলাম ক্বতাত্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের 
সাবথির স্তায় নরকের দ্বারপালের ন্যায় বিকটমৃত্তি এক সেলাপতির 
সমভিব্যাহারে ঘনীভূত অর্ধকার অথবা অগ্রনশিলীর স্তত্সম্তারদরৃশ 
কষ্চকায় কতকগুলি কুরূপ ও কদাকাঁর শবরসৈন্তঠ আঁসিতেছে। 
তাহাদিগকে দেখিলে ভূতবেষ্টিত ভৈরব ও দূতমধ্যবর্তী "্কালান্তককে স্মরণ 


৯০ কাঁদন্বরী 


হয়। গরে অবগত হইলাম যে সেই দেনধ্পতির নাম মাতস্বক 1 তাঁহার 
স্বাবলম্বী আকুটিগাগ্রকুস্তলভার ক্ষক্রুর মুখমণ্ডল বেষ্টন করিয়া আছে? 
সুরাপানে তাহার ছুই চক্ষু জবাবর্ণ; সর্বণরীরে বিদু বিন্দু রক্ত 
ঘাথিয়ছে সঙ্গে কতকগুলি বড় বড় শিকারী কুকুর আছে। তাঁহাকে 
দেখিয়। বোধ হইল যেন কোন বিকর্টাঁকার অসুর বন্চ গণ্ড ধরিয়া! 
খাইতে আসিয়াছে ॥. শবরটসন্ত অব্ুলাকন করিয়া মনে করিলাম, 
ইহারা কি ছুরাচার ও ছৃষষম্থাদ্িত। জনশুত্য অরণ্য ইহাদিগের 
বাসস্থান, মগ্য মাংস আহীর, ধু ধন, কুকুর সৎ, ব্যাত্ ভল্ল্‌ক প্রভৃতি 
হিংঅ অন্তর সহিত একত্র বাস এবং পশুদিগের গ্রাণবধ করাই জীবিক! 
ও ব্যবসায়। অস্তঃকরণে দয়ার লেখ নাই, অধর্ম্ের ভয় নাই ও সদাচারে 
প্রবৃত্তি নাই । ইহারা সাধুবিগহিত পথ অবলম্বন করিয়! সকলের নিকটেই 
নিদ্াস্পদ ও ্বণাম্পটু হইতেছে সন্দেহ নাই। এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম, 
এমন সময়ে মৃগয়াজন্ত শাস্তি দুর করিবার নিমিত্ব তাহারা আমাদিগের 
আবাদতয়তণের ছায়ায় আগিয়া উপবিষ্ট হইল! অনতিদুরস্থিত সরোবর 
হইতে কমলগত্রসম্পুটে করিয়! দ্রব যুক্তাফণদদৃশ স্বচ্ছ জল ও মৃণাল 
আনিয়! পিপাসা ও ক্ষুধ। শাস্তি করিল। তাঁহারা যখন অমল ধবল মৃণাল 
ভক্গণ করিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন রাছ চন্্রকে গ্রাদ করিতেছে । 
কিছুক্ষণ বসিয়! আরস্তি দুর করিয়! তাহার! চলিয়া গেল। 

খবর সনের মধ্যে এক বৃদ্ধ সেদিন কিছুই শিকার করিতে গারে 
নাই ও মাংস গ্রভৃতি কিছুই গায় নাই। সে উহ্বাদিগের সঙ্গে না গিয়া 
তরুতলে দণ্ডায়মান থাকিল। সকলে ঢৃট্টিপথের অগোচির হইলে, 
রুধিরবিনুপাটল ছুই চ্ষু দ্বারা সেই তরুর মূল হইতে অগ্রভাগ পথ্যত্ত 
একবার এমনভাবে নিরীক্ষণ করিল যেন পক্ষিগণের আযুই পান 
করিতেছে! তাহার নেত্রপাঁতমাত্রেই কোটরস্থিত পক্ষিশাবকদিগের 
প্রাণ উড়িয়া, গ্র্ু। হায়, ল্শংসের অবাধ কি আছে! সৌপান- 


উপক্রমণিকা ১৯ 


শ্রেণীতে পাদক্ষেপপূর্র্ক অট্লালিকায় যেরূপ অনায়াসে উঠা যায়, মেইন্গ 
অবলীলাক্রমে সেই নৃশংস নেই কণ্টক্টাকীর্ণ ছুরারোহ গ্রকাওড মহীরুহে 
আরোহণ করিল এবং কোটরে কর প্রসারিত করিয়! পক্ষিখাবকদিগকে 
ধরিয়া একে একে বহির্গত করিতে লাগিন। কোন কোন শাবক অল্প- 
দিবসজাত, তাহাদের নবগ্রস্থত কমনীয় পাটলকান্তি যেন শালি-কুন্ুমের' 
মত, কাহারও পদের নুতন দূলগুনির মত অর উদ্গত পর্ষদ, কাহারও ঝ| 
পদ্মাগের প্রা বর্ণ কাহারও বা লোহিতায়মান চঞ্চুর অগ্রভাগ ঈঘৎ 
উত্ুক্তমুখ কমলের মত, কাহারও ব! মন্তক অনবরত কম্পিত হইতেছে, 
যেন ব্যাধকে নিবারণ করিতেছে ) এই সমন্ত অসমর্থ শুকশিশগুলিকে 
বনস্পতির শাখাসন্ধি ও কোটরাত্যস্তর হইতে এক একটি ফলের মত, 
গ্রহণ করিয়া গ্রাণসংহারপূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পিতার 
বৃদ্ধ বয়স, অবস্মাৎ এ এই বিষম সঞ্চট উপস্থিত হওয়াতে তিনি নিতান্ত ভীত . 
হইলেন। ভয়ে কলেবর দ্বিগুণ কাপিতে লাগিল এবং তাঁলুদেশ শু হইয়। 
গেঘ। পিতা ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন কিন্তু প্রতিকারের 
কোন উপায় ন! দেখিয়া আমাকে প্রানে শিথিলসন্ষি পক্ষপুটে আচ্ছাদন 
করিলেন ও আগন বক্ষস্থলের নিয়ে লুকাইয়! রাখিলেন। আমাকে যখন 
পঙ্পুটে আচ্ছাদন করেন তখন দেখিলাম তাহার নয়নযুগল হইতে অলধার 
পড়িতেছে। নৃশংস ব্যাধ ক্রমে ক্রমে আমাদিগের কুলাঁয়ের সমীপবর্তী 
হইল এবুং কালসর্পাকীর বামকর কোটরে প্রবিষ্ট বন্নিয় পিতাকে 
ধরিল। তিনি চখ্ুপুউদ্বারা যথাশক্তি আঘাত ও দংশন করিলেন কিছ্ত 
সে কিছুতেই ছাঁড়িল ন1)--কোটর হইতে বহির্গত কবিল, যৎপধোনাত্তি 
যন্ত্র দিল, পরিশেষে গ্রাণ বিনষ্ট করিয়া নিয়ে নিক্ষেপ করিল। 
পিতার পক্গত্বারা আচ্ছাদিত ও ভয়ে সনুচিত হইয়াছিলাম বলিয়া নে 
আমাকে দেখিতে পায় নাই। প্র তরুতলে শুদ্ধ পর্ণরাশি পুঞ্জিত 
ছিল, আমি তাহারই উপর পতিত হইলাম, অধিক আগত ঘাগিল না। 


১ কারহ্বরী 


অধিক বয়ম না হইলে অন্তঃকরণে প্নেহের সঞ্চান্র হয় না, কিন্ত ভয়ের 
সথ্ার জন্মীবধিই হইয় থাকে ।* শৈশবগ্রযুক্ত আমার অন্তঃকরণে স্েহ্‌- 
মার না হওয়াতে আমার কেবল ভয়ই হইল। প্রাণ গরিত্যাগের উপযুক্ত 
কাল পাইয়াও আমি নিতান্ত নৃশংদ ও নির্দিয়ের গ্তায় মুত পিতাকে 
পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অস্থিক্ন চরণ ও 
অগমগ্রোদিত গ্ষগুটের সাহায্যে আনতে আস্তে গমন কক্মিবার উদ্ভোগ 
করাতেও বারংবার ভূতলে পড়িতে ও তথা হইতে উঠিতে লাগিলাম। 
ভাঁবিলাম, বুঝি এ যাত্রীয় কৃতান্তের করাল গ্রাস হুইতে পরিত্রাণ হইল। 
পরিশেষে মন্দ মন্দ গমন করিয়! নিকটস্থিত এক ঘনকৃষ্ণপল্পধিত তমাঁল- 
তন্চর মুগদেশে লুকাইলাম, তখন মনে, হইল যেন পিতৃকোলেই আশ্রয় 
পাইলাগ। এমন সময়ে দেই নৃশংম চগাল শান্সলীবৃক্ষ হইতে নামিয়া 
পক্ষিশাবকদ্দিগকে একত্র ও লতাপাশে বদ্ধ করিণ এবং যে পথে শবর- 
সৈগ্থের! গিয়াছিল সেই গথ দিয়া চলিয়। গেল। 

দুর হইতে গতিত ও ভয়ে নিতাস্ত অভিভূত হওয়াতে আমার কলেবর 
কম্পিত হইতেছিল ) আবার ব্লবতী পিপাসা কঠশোয ,করিল। এতক্ষণে 
পিশাচ অনেকদুরে গিয়। থাকিবে এই সন্তাবনা করিয়া মুখ বাড়াইয়। 
চতুর্দিক অবলোকন ঝরিতে লাগিলাম। কোন দিকে কোন শব্ধ শুনিব- 
মাধ অমনি শঙ্কিত হইতেছিলাম এবং পদে পদে বিপদ আশঙ্কা 
করিতেছিলাম। ক্রমে তমালমূধ হইতে নির্গত হইলাম ও আস্তে আন্তে 
গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাঁগিলাম। যাইতে যাইতে কখন ঝা 
পার্খে কখন বা সম্মুখে পতিত হওয়াতে শরীর থুলিধূনরিত হইল ও ঘন ঘন 
গ্লিখাম বহিতে লাগিল। তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম, কি আশ্চর্য! 
যত ছর্দখা ও যত কষ্ট সহ করিতে হউক না৷ কেন, তথাপি কেহ জীবন" 
ভৃষ্য পরিত্যাগ করিতে পারে না। আমার সমক্ষে পিত। প্রাণত্যাগ 
ফাঁরলেন চক্ষে চেখিলাম, আমিও বুগ্ষ হইতে গতিত হইয়া বিকলেজিয় 
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ও মৃতপ্রায় হইগ্লাছি; তথাপি বাঁচিবার বিলগ্গণ বাসনা আছে। হায়, 
আমার তুল্য নির্দয় কে আছে! মাতু! প্রসবসময়ে প্রাণত্যাগ্ করিলে 
পিতা জায়াশোকে নিতান্ত অভিভূত হুইঘ়াও কেবল আমাকেই অবলগ্থন' 
করিয়া আমার লালন গালন করিতেছিলেন এবং অতান্ত ল্নেহগরযুক্ত বৃদ্ধ 
বয়সেও তাদুশ বিষম ব্লেশ সহ" করিয়। আমারই রক্ষণাবেক্ষণে নিধুক্ত 
ছিলেন ( কিন্তু আমি সে-সঞ্চল একেবারে বিস্বৃত ' হইলাম । আমার 
তায় ক্ষত আর নাই? আগার" মত নৃশংস ও ছুরাগার' এই ভূদওলে 
কাহাকেও দেখিতে পাই না। কিন্তু কি আশ্র্্য | সেরূপ অবস্থাতেও 
আমার জল পাঁন করিবার অভিলাষ হইল। দুর হইতে সারস ও কলহংসের 
অনতিপরিপ্কট  জলদেবতানূপুররবান্থুকারী কলরব শুনিয়া অন্ত্রগান 
করিলাম দুরে সরোৌবর আছে। কিন্নপে সরোবরে যাইব, কিরূপে জল 
পান করিয়া প্রাণ বাচাইব, অনবরত এইরূপ ভাবিতে লাঁগিলাম। 

*এমন সময়ে মধ্যাহকাল উপস্থিত। গগনমণ্ডপ্জের মধাভাগ হইতে 
দিনমণি অধিস্ক,লিঙগের ন্যায় গ্রচণ্ড অংশ্ত নিক্ষেপ করিতে লাঁগ্িলেন। 
রৌদ্রের উত্তাপে পথ উত্তপ্ত হইইল। গথে পদবিক্ষেগ করে কাহার সাধ্য ! 
সেই উত্তপ্ত বালুকায় আমার পদ দগ্ধ হইতে লাঁগিল। কোন একারে 
মরিবার ইচ্ছ৷ ছিল না, কিন্ত সে সময়ে এরূপ কষ্ট ও যাঁতন! উপস্থিত 
হইল যে, বিধাতার নিকট বারংবার মরণের প্রার্থনা করিতে শাগিলাম। 
চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। পিপাসাঁয় কণ্ঠ শু ও অ্দ অবশ 
হ্ই্ন। 

সেই স্থানের অনতিদূরে জাবাঁদি নামে গরম পবিজ্র মহাঁতপ! 
মহর্ষি বাদ করিতেন। তীহাঁর পুত্র হারীত কতিগয় বয়ন্ত সুমভি- 
ব্যাহারে লেই দিক্‌ দিয়া সরোবরে স্নান করিতে যাইতেছিলেন । 
তিনি এনপ তেজব্বী যে, হঠাৎ দেখিলে সাক্ষাৎ হুর্ধাদেবের স্তায় বোধ 
হয়। তীহাঁর অঙ্গাবয়ব যেন তড়িৎ ও কনকন্রব দ্বার! গঠিত। তাঁহার 
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মস্তকে জটাভার, ললাটে ভঙ্মত্রিপু্ডক, কর্ণে স্ফাটিকমালা, বাম করে 
কমগুদু, দক্ষিণ হত্তে আধাঢ়দণ্ড, স্কন্ধে ক্ষ্ধাজিন ও গলদেশে 
যজ্ঞোগবীত। তাহার প্রণান্ত” আক্কৃতি দেখিবামান্র বোধ হইল যে, 
পরম কাকণিক ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি আমার বক্ষার নিমিত্ত 
ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। সাধুদিগের*চিত্ত স্বভাবতই দয়ার্জ। আমার 
মেইরীপ ছুদ্দিশ! ও-যন্ত্রণা দেখিয়া, তাহার শ্ন্তঃকরণে করুণা উদয় হইল, 
এবং আমাকে নির্দেশ করিয়া বয়স্তদিগঞ্ঠক কহিলেন, “দেখ দেখ একটি 
গুকশিওড পথে পতিত রহিযাছে। বোধ হয়, এই শান্ালীতরুর শিখর" 
দেশ হইতে পতিত হইয়! থাকিবে। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে ও 
বারংবার চথুপুট ব্যাদান করিতেছে। বোধ হয় অতিশয় তৃষ্ণাতুর 
হই! থাকিবে । জল না পাইলে আর অধিকক্ষণ বাচিবে না। চল, 
আমরা ইহাকে সরোবরে লইয়! যাই। জলপান করাইয়া দিলে বাচিলেও 
বাচিতে পারে।” শ্রই বলিয়া! আমাকে ভূতল হইতে তুলিলেন। তাহার 
করম্পর্মণে আমার উত্তপ্ত গাত্র কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। তিনি আমাকে 
সরোবরে লইয়া গিয়া আমার মুখ উন্নউ”ও চধুপুট বিস্তৃত করিয়া 
অঙ্গুলির অগ্রভাগদারা আমার কণ্ঠে বিন্দু বিন্দু, বারি প্রদান করিলেন। 
জন গান করিয়া পিপাসাশাস্তি হইল। পরে তিনি আমাকে স্নান 
করাইয়া নলিনীপত্রের লীতল ছায়ায় বসাইয়! রাখিলেন। অনস্তর খষি- 
কুমাবের! স্নানান্তে অধ্যগ্রাদানপুর্ধক ভগবান ভাম্করকে প্রণাম 
করিলেন এবং আর্্র বস্ত্র পরিত্যাগ ও পবিত্র নুতন বনন পরিধান- 
পুর্ধবক আমাকে গ্রহণ করিয়া! তপৌবনাভিমুখে মন মনা গমন 
করিতে লাগিলেন । 

তাগোবন সগ্িহিত হইলে দেখিলাম তত্রস্থ তরু ও লতাঁদকল 
কুস্মিত, গল্পবিত ও ফলভরে অবনত হইয়া বৃহিয়াছে। নারিকেল- 
আলিিত এলা ও লবঙ্গলতার কু্মগন্ধে দিক আমোদিত হুইতেছে। 
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মধুকর ঝঞ্ধার করিয়। এক পুণ্প হইতে অন্ত পুণ্ণে বদিয়া মধুপাঁন 
করিতেছে । অশোক, চম্পক, কিংওক, সহকা, মল্লিকা, মালতী 
গ্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ ও লতার সমাবেশে এবং তাঁহাদিগের শাখা ও 
গল্লবের পরস্পর সংযোগে মধ্যে মৃধো রমণীয় গৃহ নির্দিত হইক্াছে। 
উহার অভ্যন্তরে দিনকরের কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। মহর্ষিগণ 
মন্ত্র পাঠ পূর্বক গ্রজ্জলিত আনলে স্বৃতাহুত্ি প্রান করিতেছেন এবং 
*গ্রদীপ্ত অননিশিখার উত্তাণে বৃক্ষের গললবমকল মলিন হইয়া যাইতেছে । 
গন্ধবহ হোমগন্ধ বিস্তার পূর্বক মন্দ মন্দ বহিতেছে। মুনিকুমারেরা 
কেহ খ| উচ্চৈঃন্বরে বেদ উচ্চারণ, কেহ ঝা ধশানস্তভাবে ধর্দাশাস্ত্রের 
আলোচনা করিতেছেন। মৃগক্দদ্ধ »নির্ভয় চিত্তে বনের চতুর্দিকে 
খেলিয়া৷ বেড়াইতেছে। শুকমুধতরষ্ট নীবারকণিকা তরুতলে গতিত 
রহিয়াছে। সর্ধত্রই একটি পবিভ্রতা ও সংযম বিরাজ করিতেছে । 
পোবন দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদে পুলকিত হইল। 
অভ্যন্তরে প্রবেশ “করিস "দেখিলাম রক্তপল্লবশোভিত রজাশোঁকতরুর 
ছায়ায় পরিদ্কৃত পবিত্র স্থানে বেত্রীদনে ভগবান্‌ মহাতপ| মহর্ষি জাবানি 
বমিয়া আছেন। অগ্ঠান্ত মুনিগণ চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন। মহর্ষি অতি প্রাচীন) জরার গ্রভাবে মন্তকের জটাভার 
ও গাত্রের লোম সকল ধবলবর্ণ, কপালে ত্রিবলী, গণডস্থল নিয় এবং পির] 
।গঞ্জরের অস্থি সকল বহির্গত হইয়াছে। তাহার গ্রশাস্ত গম্ভীর আকুতি 
বাগান বোধ হয় ধেন তিন করুণা রসের প্রবাহ, মা ও সন্তোষের 
ধার, শাস্তিলতার মূল, ক্রোধভূজগ্গের মহামন্ত্র, সৎগথের প্রদর্শক 
[ং সতস্বভাবের আশ্রয়। তাহাকে দেখিয়! আমার অস্তঃকরণে যুগগৎ 
পি বিস্ময়ের আবির্ভীব হইল। ভাবিলাম, ম্হযির কি প্রভাব! 
র প্রভাবে তপোবনে হিংসা, দেষ, বৈর, মাধ, কিছুই নাই। 
প্‌ আতগতাপিত হইস্া পিখীর শিখাকলাসের ছায়ায় স্ুথে 
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শয়ন করিয়া আছে। হরিণশীবকেরা সিংহশাঁবকের সহিত সিংহীর 
স্তনগাঁন করিতেছে । করভদখন ক্রীন়া করিতে করিতে গুগঘারা 
সিংহকে আকর্ষণ করিতেছে । মৃগসকল অব্যাকুলচিত্তে বুকের সহিত 
একত্র চয়িতেছে এবং শুক বৃক্ষও মুক্টুনিত হ্ইয়াছে। বোধ হয় যেন 
সত্যযুগ কলিকাঁের 'ভয়ে পলাইয়া৷ তপৌবনে, আসিয়৷ অবস্থিতি করি- 
তেছে। ইতনততঃ দৃষ্টিনিক্ষেগ করিয়া দেখিলাম আশ্রমস্থিত তরুগণের 
শাখায় মুনিদিগের ব্ধল গুকাঁইতেছে, কমণ্ডলু ও জপমাঁলা ঝুলিতেছে" 
এবং মূলদেশে বসিবার নিমিত্ত বেদি নির্মিত হইয়াছে, যেন বৃক্ষদকলও 
তপস্থিবেশ ধারণপুর্র্বক তগন্তা করিতে আ।রস্ত করিয়াছে । 
.... এই সকল দেখিতেছিলাম, এমন সময়ে যুনিকুমার হারীত আমাকে 
সেই রক্তাশোক তরুর ছায়ায় বসাইয়া৷ পিতার চরণারবিন্দ বনদনাপুর্ববক 
স্বতন্ত্র এক কুশাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অন্ান্ত মুনিকুমারের আমাকে 
দেখিয়। সাঁতিশয় কৌতুকাবিষ্ট ও ব্যগ্র হইয়! হারীতকে ভিজ্ঞাসা করিলেন, 
“থে! এই শুকশিশড কোথায় গাঁইলে ?*”হারীত্ব কহিলেন, "স্নান 
করিতে যাইবার সময় পথিমধ্যে দেখিলাম এই শুকশিশু কুলায় হইতে 
গতিত হইয়া ভূতলে বিদুঠিত হইতেছে । ইহাকে তাদৃশ বিষম ছুরবস্থাপন্ 
দেখিয়। আমার অন্তঃকরণে করুণ! উদয় হইল। কিন্ত যে বৃক্ষ হইতে 
গতিত হইয়াছিল তাহাতে আরোহণ কর! আমাদিগের অসাধ্য মধুর 
হওয়াতে সঙ্গে করিয়া লইয়া আদিয়াছি। এই স্থানে থাকুক, সকল 
যত্পর্বক ইহার রক্ষণাবেঙ্গণ করিতে হইবে।” ৰ 
হাঁরীতের এই কথা শুনিয়া ভগ্রবান্‌ জাবাঁলি কৌতুহলাক্রাস্ত হা 
আঁমার গ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তীহার প্রশাস্তদৃষ্টিগাতমা 
আমি আপনাকে চরিতার্থ ও পবিত্র জ্ঞান করিনাম। তিনি পরিদি 
সায় আঁমাকে বারংবার নেবুগোচর করিয়া! কহিলেন, “এই পঙ্ী 
দুরের ফল ভোগ করিতেছে” সেই মহ্ষি কাঁলব্রযদর্শী ) তগ 
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' প্রভাবে ভূত ও ভবিষ্যৎ বর্তমানের গ্তায় দেখেন এবং জ্ঞানচচষু দ্বারা সমস্ত 
জগৎ করতলস্থিত বস্থর শ্তায় দেখিতে পান সকলে তাঁহার গ্রভাব 
জানিতেন, স্থুতরাং তীহাঁর কথায় কাহারও অবিশ্বাস হইল ন|। সুনি- 
কুমারেরা ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি দু্র্ণ করিয়াছে, 
কিরূপেই ঝ| তাহার ফল ভোগ করিতৈছে? জন্মান্তরে এ কোন্‌ জাতি ছিল, 
কেনই বা পক্ষী হইয়া! জন্মগ্রহণ করিল? অন্থগ্রহপুর্বক ইহার ছুফর্মবৃতাত্ত 
বর্ণনূ করিয়া আমাদিগের কৌতুহলাঞরান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন 1” 

মহর্ধি কহিলেন, “মে কথ] বিশ্ময়জনক ও কৌতুকাঁবহ বটে, কিন্তু অতি 
দীর্ঘ, অন্লক্ষণের মধ্যে সমাণ্ড হইবে না। এক্ষণে দিবাঁবসান হইতেছে, 
আমাকে গ্নান করিতে হইবে। তোমাঁদিগেরও দৌবার্চনসমগন উপস্থিত। 
ইহাকে আহার করাইয়া ও আপনারা আহারাদি সমাপন করিয়া সকলে 
নিশ্চিত্ত হইয়া বসিলে আমি ইহার আগ্চোপাস্ত সমস্ত বৃতীস্ত বর্ণন করিব। 
আঁমি' বর্ন করিলেই সমুদনয় জন্যান্তরবৃতীস্ত ইহার স্থৃতিগথারট হইবে।” 
মহধি এই কথা কহিলে মুনিকুমারেরা গাত্রোখানপুর্বক স্নান পুজ। 
এভৃতি সমুদ্ায় দিবসব্যাপার সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। 
ক্রমে দিবাবসান হইল্প। সুনিজনের! রত্তচন্দনের সহিত থে অর্থ 
দান করিয়াছিধেন সেই রক্তচণানে অন্ুলিপ্ত হইয়াই যেন, রবি বক্তর্ব্ণ 
হইলেন। মধুধাঁরার মত লোহিত রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ 
করিয়া কমন্বনে, কমলবন ত্যাগ প্রিয়া তরুশিখরে এবং তদন্ত 
প্বতশৃ্গ আরোহণ করিল। বোঁধ হইল যেন, পর্বতশিখর জুবর্নে 
মণ্ডিত হইয়াছে । পারাবতচরণের মত পাঁটলরাগ ধারণ করিয়া রবি 
অন্তগত হইল। দিনশেষে রক্তচন্ষু কপিল! তণোঁবনধেনটি যেমন গোঁষ্ঠে 
টং আসে তেমনি লোহিততা রকাসংযুক্তা কপিলবর্ণা সন্ধ্যা তপোবনে 
বীণা হইলেন। সাধ্ধ্যসদীরণে তরুশাখাঁসকল সর্ধাদিত হইলে 
বোধ হইল যেন তরুগণ বিহগদিগকে নিল, নিজ বুলায়ে আগমন 
এ 
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করিবার নিষিত্ত অন্ুলিনক্ষেতদ্বারা আহ্বান করিতেছে । বিহগ্কুলও 
ফলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর প্রদান করিল। মুনিজনেরা ধ্যানে 
ঘসিলেন ও বদ্ধাঞ্জলি হুইয়া বন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগ্সিলেন। 
ছুহমান হোদথেন্ুর মনোহর দুর্ধধারাধবনি আশ্রমের চতুদ্দিক ব্যাধ 
করিল। হরিদর্ণ কুশ দ্বারা অগ্নিহৌত্রবেদি আচ্ছাদিত হইল। দ্রিনের 
বেণায় দিনকরের ভয়ে গিরিগুহার অভ্যন্তরে অন্ধকার লুকাইয়াছিল, 
এইবার সময় পাইয়া তথা হইতে "বহিগ্গত হইল। মন্ধ্যা ক্ষয়গ্রাণ্তা 
'হইলে তাহার শোকে ছুঃখিতা ও তিমিররূপ মলিন বসনে অবগুষ্িতা 
হইয়া বিভাবরী আগমন করিল। ভাগ্করের প্রতাগে গ্রহগণ তন্করের 
তায় ভয়ে লুকা ইয়াছিল, অন্ধকার পাঁইয়া অমনি গগনমার্গে বহির্গত হইল । 
পুর্ধরিগ্ভাগে স্ধাংসতর অংশু অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বোঁধ 
হইল যেন, প্রিয়সমাগমে আহ্নাদিত হইয়া পুর্ধবদিক্‌ দশনবিকা শপুর্ধধক 
মন্দ মন্দ হাসিতেছে। গ্রথমে কলামাত্র, ক্রমে অর্দমান্র, ক্রমে "ক্রমে 
সম্পূমণ্ডল খশধর প্রকাশিত হওয়াতে সমূদ্বায় তিমির বিনষ্ট হইয়া গেল। 
কুমুদিনী বিকসিত হইগ। মন্দ মন্দ সন্ধ্যাঘমীরণ সুখাধীন আশ্রমমৃগগণকে 
আহলাদিত করিল। জীবলোক আনন্দময়/ কুমুদ গন্ধময় ও তপোবন 
জ্যোত্মাময় হইল। ক্রমে ক্রমে চারিদও রাত্রি হইল। 

হারীত আাহারাদি সমাপন করিয়া আঁমাকে লইয়! খধিকুমারদ্িগের 
'সমভিব্যাহারে পিভীর সন্গিধানে উপস্থিত হইলেন। দ্রেখিলেন তিনি 
বেত্রাসনে বসিয়! আছেন, জালপাদনাম। শিষা তালবৃস্ত ব্যজন করিতেছেন। 
হারীত পিতার সগ্গুখে ক্কতাঞ্লিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়বচনে 
কহিলেন, তাঁত | আমর! সকলেই এই শুকশিশুর বৃত্তান্ত গুলিতে অতিশয় 
উৎস্ুক। আপনি অন্থ্রহপুর্ববক বর্ন করিলে ক্তার্থ হই, 

সুনিকুমারের৷ সকলেই কৌতুহলাক্রাস্ত ও একাগ্রচিত হইয়াছেন 
দেখিয়া মহ্্ষি ধুথ্‌ আরজ করিলেন। 


কথারস্ত 


অবস্তি দেশে উজ্জয়িনী নামে এক নগরী আছে। 'সেইগ্থানে ভুবন- 
ব্রয়ের অর্মস্থিতিসংহারকারী মহাঁকটণ নাঁমে মহাদেব অবস্থিতি করেন 
সেট স্থানে ।শিগ্রানদী তরপ্বন্ূপ জকুটী বিস্তারপর্ববক ভাগীবণীর গ্রতি 
উপহাস করিয়া বেগবতী হইয়। খববাহিত হইতেছে / সেই নগরী জগ 
পরিখাবলয়দ্বার! পরিবৃতা, ন্ুুধাধবণ প্রাকাবমগলপরিবেষ্টিত! ) পথিপার্থে 
বিচিত্র গণাশোভিত বিপণি-শ্রেণী ও চিত্রশালা) চুরণপরিষ্কুত কূপ হইতে 
উপবনসকল ঘণটীবন্ত্দ্বারা সিচ্যমান ) গৃহে গৃহে রক্তাংগুকপতাক। 
উজ্ভীন) গৃহমকল অধ্য়নশব্বমুখরিত। সেই নগরে তারা, নামে 
অধেষগুণশীলী মহাযশশ্বী গ্রবলগ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তিনি অঙ্জুনের 
স্থায় নিজ ভুজবলে অখণ,ভূমগুল জয় ও গ্রজাগণের প্লেশ দুর করিয়া 
থে রাঁজাভোগ করিতেন। তাহার গুণে বশীভূত হইয়। লক্ষমী কমলব্ন 
ছুচ্ছ করিয়! নারায়ণবক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করিয়! তাহাকেই গাঢ় আলিফ 
করিয়াছিলেন) সরস্বতী চতুম্ম্খের মুখগরম্পরায় বাঁদ করা ক্লেশকর 
বোধ করিয়! তাহারই রসনামগুলে স্থথে অবঞ্থিতি করিয়াছিলেন তীহার 
অমাত্ের নায় শুকুনাস। শুকনা ত্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ভিনি 
সকল শাস্তে গারদশাঁ, নীতিশান্তগ্রয়ৌগকুশল, ভূভীরধারণক্ষম, অগাধবুদ্ধি, 
বীরপ্রক্কৃতি, সত্যবাদী ও জিভেন্্িয়। তাহার পড্ধীর নাম মনোরুমু!। 
ইন্দ্রের বৃহস্পতি, নলের স্থমতি, দশরথের বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্রের বিশ্বামিত্র 
যেরূপ উগরেষ্টা ছিলেন, শুকনাঁসও সেইরূপ বাক্কার্য্য পর্যযালোচন! 
বিষয়ে রাজীকে যথার্থ সহুপদেশ দিতেন । মন্ত্রীর বুদ্ধি এরপ তীক্ষ যে, 
জল ও ছুধধগাহ কোন কাধ্যসঞ্কট উপস্থিত হইলেও তীহীর ুদধি বিচলিত 


ঙ্ৎ কাদঘ্বরী 


ঝ। প্রতিহত হইত না। শৈশবাঁবধি অক্কত্রিম প্রণয়সর্ধার হওয়াতে 
রাজা তাহাকে কোন বিষয়ে অবিশ্বীষ করিতেন না। তিনিও বিগুদ্ধ 
অন্তঃকরণে নৃপতির হিতকার্ধ্য অনুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন। পৃথিদীতে তুল্য 
গ্রতিদন্থী ছিল না এবং গ্রজাদ্িগের উৎপাত ও অন্থথ আকাঁশকুন্থমের 
গায় অলীক পদার্থ হইয়াছিল, সতরাই সকল বিষয়ে নিশ্চি্ত হইয়া শুক- 
নাসের গ্রতি রাঁজ্যশাসনের ভার যমগনপুর্বক রাজ! যৌবনস্থ অনুভব 
করিতেন। কখন জলবিহার, কখন বনবিহার, কখন থ! বৃতা-নীত-বাযগ্র 
আমোদে সুখে কালহরণ করিতেন। গুকনাঁস অসীম সাশ্রীজ্যকার্ধ্য 
আনায়ামে জশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিতেন। তাহার অপক্ষপাতিতা ও 
সদ্ধিচারগুণে গ্রজরা অত্রস্ত বশীভূত ও অগ্গরক্ত হইয়াছিল । 

তারাপীড় এইরূপে সকল সুখের পার প্রাণ্ত হইয়াও সন্তানমুখাব- 
লোকনরূপ সুখুলাভ করিতে ন। পাইয়। মনে মনে অতিশয় ছুঃথিত 
থাকেন। সন্তান না হওয়াতে সংসাঁর অরণ্য, জীবন বিভৃষ্বন| ও ধারীর 
ভারমাত্র বলিয়া খোধ হইত এবং আপনাঁকে,অমহায়,আনা শ্রয় ও হওভাগ্য 
বিবেচন। করিতেন। নৃপতির বিলাসব্তী নাঁয়ী পরশ রূপবতী পতথী 
ছিলেন। কন্দর্পের রতি ও শিবের পার্বতী যেরূপ গরমগ্রণমিনী, 
বিলাঁদবতীও সেইন্ঈপ রাঁজার পরমগ্রথয়াম্পদ ছিলেন। সম্তানের মুখীব- 
লোকনরপ সুখলাভে বঞ্চিত হইয়! রাণীও শোকাকুল! ছিলেন । 

অপত্যলাভের আশায় রাণী দেবতার আরাধনা, ত্রান্ধণের সেব! ও 
গুরজনের পরিচর্য্যায় অতিশয় অনুরক্কা হইলেন। দৈবকর্থে অনুরক্তা 
হইয়া চণ্ডিকার গৃছে প্রতিদিন ধুগ গুগৃগুল প্রভৃতি সুগন্ধ ড্রব্যের গণ্ধ 
গরদীন, দিবসবিশেষে তথায় কুশীসনে শয়ন, প্রতিদিন প্রাতঃকাঁলে 
ত্রাঙ্গণদিগকে বর্ণপাত্জ দান, কৃঞ্চপন্গীয় চতুর্দশী রজনীতে চতুষ্পথে 
দেব্তাদ্িগকে বলি উপহার দেন। অশ্বখ প্রভৃতি ব্নস্পতিদিগকে 


গ্রদক্ষিণ করেন যো ঘুবীর পূজা দেন। ফলত যে 
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যেরূপ ত্রতের অনুষ্ঠান করিতে কহে, অভিশয় ব্লেশসাধ্য হইলেও, 
অপত্যতৃষ্ণায় উহ্থার অনুষ্ঠান করেন, কিছুতেই পরাজুখ হন ন|। 
গণক অথবা দিদ্ধ পুরুষ দেখিলে সমাদরপুর্বক সন্তানের গণন। করান। 
রাত্রিতে যে মকল স্ব দেখেন শুরভাতে পুরম্কীদিগকে তাহার ফলাফল 
জিজ্ঞাসা, হস্তে তাঁগ! ও মাঁছুলিধারণ' করিতে লাগিলেন । 

, এইবূপে কিছুদিন অতীত ইইলে, একদ। রান্রিশেষে স্বপ্লাবশেষ 
তারক পাওুবর্ণ হইলে, আকাশমগুল বৃদ্ধ পারাবতপক্ষের মৃত ধুসরবর্ণ 
ধারণ করিলে, রাজা স্বপ্নে দেখিলেন বিপাঁদব্তী মৌধশিখরে শয়ন করিয়া 
আছেন, তাহার সুখমগুলে পুর্ণচন্্র প্রবেশ করিতেছে। স্বপ্নদর্শনানত্তর 
জাগরিত হইয়। রাঁজ| শীঘ্র শষ্যা হইতে উঠিলেন, এবং শুকনাঁসকে 
আহ্বান করিয়। তাহার সাক্ষাতে স্বপ্রবৃত্বাস্ত বর্ণন করিলেন। শুকনাস 
শুনিয়৷ অতিণয় আহ্লাদিত হইলেন ও ্্রীতিগ্রফুল্পবদণে কহিলেন, 
নমহারাজ! বুঝি অনেক কালের পর আগাদিগের মনেরিথ পূর্ণ হইল। 
অচিরাৎ আপনি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ 
নাই। আমিও আজ রজনীতে স্বগরে এশাস্তমনতি, দিব্যাক্কতি ধৌতধবল- 

বাসপরিহিত এক ব্রাঙ্গণকে মনোরমার উৎসঞ্ধে চন্্রকলার হ্যায় শতদণ 
বিকসিত পুণ্তরীক নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি! শাগ্নকারের কহেন 
শুভ ফলোদয়ের পূর্বে গুভলক্ষণসকল দেখিতে পাওয়া, যায়। ষর্দি 
সামাদিগের চিরিপ্রার্থিত মনোরথ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলো, ইহা অপেক্গা 
আহ্নাদেন্ধ বিষয় আন্ধ কি আছে? বাত্রিশেষে যে স্বপ্ন দেখ! যায় তাহ! 
প্রায় বিফল হয় না। রাজ্মহ্যী ব্লাদবতী অচিরাৎ, পুত্রসন্তান প্রসব 
করিবেন, সনদেহ' নাই” রাজা মন্ত্রীর ্বপবৃত্বাস্ত শ্রবণে অধিকতর 
আহলাদিত হইলেন এবং তাহার হ্ধারণ পূর্বাক অস্তঃগুরে প্রবেশ 
করিয়া উভয়েই আপন আপন স্ব্বৃত্বাস্ত বর্ণন দ্বারা বাঁজমহিষীর 
আনন্দোৎপাঁদন করিলেন ॥। 


? 


২২ কাদরী 


কিছুদিন পরে বিলাসবতী গর্ভবতী হইলেন। শশধরের গ্রতিবিধ 
পতিত হইলে সরোবর যেরূপ উজ্জল হয়, গারিজাতকুন্ম বিকসিত 
হইলে পন্দনধনের য্রেপ শোভা হয়, বিলাসবতী গর্ভধারণ করিয়া 
সেইরূপ অপুর্বশী। প্রাপ্ত হইলেন। দিন দিন গর্ভের উপচয় হইতে 
আাগিল। সলিলভারাক্রান্ত মেঘমালীর স্তায় বিলাসব্তী গর্ভভারে 
মন্রগতি হুইলেন। মুখে বারস্ার লত্তিকা ও জল উঠিতে লাগিল। 
শরীর অলম ও পাঞুবর্ণ হইল। এই সকল লঙগণ নিরীক্ষণ করিয়। 
গরিজনের! অনায়াসেই বুঝিতে পারিল রাণী গর্ভিণী হইয়াছেন। 

একদা গরদোষ সময়ে শুকনাস ও রাজা রাজভবনে উচ্চ বেন্রাসনে 
বলিয়া বিবিধ বিষয়ে আলাপ করিতেছেন, চতুর্দিকে সহজ প্রদীপে 
গন্ধ তৈল জলিতেছে, এমন সময়ে কুলবর্দান। নামী প্রধান পরিচারিক) 
তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার কর্ণে মহ্যীর গর্ভদধশরের সংবাদ ক হিলা? 
নরগতি গুভ সংবাদ শুনিয়া আনন্দের পরাকা্ঠা। প্রাপ্ত হইলেম। 
আহ্নাদে কলেবর রোমাঞ্চিত ও কগোলসুল বিকসিত হইয়া! উঠিল। 
তখন হর্যোৎফুপ্ল লোচনে গুকনাঁমের এতি দৃষ্টিপাত করাতে তিনি 
রাজার ও কুলবর্ধনার আকৃতি দেখিয়াই অঙ্ঈমান করিলেন রাজার অভীষ্ট 
সিদ্ধ হইয়াছে । তথাপি সন্দেহ নিবারণের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মহারাজ! স্বপ্রদর্শন কি সফল হইয়াছে? রাজা! কিঞ্চিৎ হাস্ত করিয়া' 
ধহিলেন, “যদি কুলবর্ধনার কথ! মিথ্যা না হয়, তাহ! হইলে দ্বগ্ণ দফল, 
ঘটে। চপ, আমরা স্বয়ং গিয়া জানিয়া আমি। এই কথা বলিয়া 
গুভ সংবাদেক্স পায়িতোধিকত্বরূপ বহুমূল্য অলক্কার গাত্র হইতে উন্মোচন 
করিয়। কুলবদ্দনাকে দিয়! বিদায় করিলেন। আপনারাও মহিষীর, 
বারভবনে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাজার দক্ষিণ লোচন স্পন্দিত, 
হইল। 

তথায় গর দেখিলেক্চ মহিষী কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন» 


কাদদ্বরী হত 


গর্ভে সন্তানের উদয় হওয়াতে মেঘাবৃত শশিমগুলশালিনী রজনীর শ্ায় 
শোভা পাইতেছেন। শিরোভাগে মঙ্গল কলস রহিয়াছে, চতুর্দিকে 
মণির প্রদীপ জলিতেছে এবং গৃহে শ্বেত সর্ধপ বিকীর্ণ আঁছে। বানী 
রাজাকে দেখিয় সন্ত্রমে শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, 
রাজ! বারণ করিয়া কহিলেন, "প্রিথে ! আর কষ্ট পাইবার প্রয়োজন মাই 
বিনা অভ্যু্থানেই যথেষ্ট আদর গ্রকাশ হইয়াছে। এই বলিয়া শধ্যার 
একু পার্থে বসিলেন। গুকনাস স্বতন্ত্র এক আসনে উপবেশন করিলেন। 
রাজ! মহ্ষীর আঁকার প্রকার দেখিয়াই গর্ভলগ্ষণ জানিতে পাঁরিলেন; 
তথাপি পরিহাস পুর্ধক কহিলেন, প্প্রিয়ে! শুকনান জিজ্ঞাসা করি- 
তেছেন-_কুলবর্ধান! যাহা কহিয়া আসিল তাহাই সত্য কি? মহিষী 
লজ্জায় নত্্মুখী হইয়! কিঞি হাস্য করিলেন। রি 

ক্রমে ক্রমে গর্ভের উপচয় হওয়াতে মহিষীর যে কিছু গর্ভদোহ? 
হইতে লাগিল রাঁজ! তৎক্ষণাৎ ভাঁহ! সম্পাদন করিতে লাগিলেন। প্রসব- 
সময় সমাগত হইলে মহ্ষী গুভদিনে শুভলগ্ে এক পুন্রম্তান গ্রদব 
করিলেন। নরপন্ভির পুর্ব হইয়াছে শুনিয়া নগ্পবাণী লোকের 
আব্লাদের পরিদীমা রহিহ্বা না। রা'জবাঁটী মহোত্মবময়, নগর আনন্দ 
ময় ও গথ কোলাহলময় হইল) গৃহে গৃহে নৃত্য, গীত, বাগ আরম 
হইল। দরপতি সানন্দচিতে দীন, ছঃখী, অনাথ গ্রভৃতিকে অর্থদীপ' 
করিতে লুগিলেন। যে যাহা আজ্ঞা করিল তাহাকে তাহাই 
দিলেন। কারারুদ্ধকে মুক্ত ও ধনহীন্‌কে ধ্্যশালী, করিলেন। 

গণকেরা গণনাদারা গুভলগ্ধ স্থির করিয়া দিলে নরপতি পুত্রমুখ 
নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রীর সহিত গৃহে গমন করিলেন) দেখিলেন 
ঝুতিকাগৃহের দ্বারধেশে দুই পার্খে সপিলপুর্ণ ছুই মঙ্গণকলদ, ব্তের 
উপরিভাগে বিচিত্র কুস্থমে গ্রথিত সঙ্গলমালা'। পুরহ্কীবর্গ কেহ ঝ| 
ষঠীদেবীর পুজা করিতেছে, কেহ খ| মাতৃকাগণের, বিচি্রু্তি চি 
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পটে লিখিতেছে। ব্রাঙ্মণেরা মন্ত্র পাঠপুর্বক স্থতিকাগৃহের অভ্যন্তরে 
শান্তিজল নিক্ষেপ করিতেছেন । পুরোহিতের! নারায়ণের সহ নাম 
গাঠ করিয়া শুভ স্বপ্তযয়ন করিতেছেন। রাজা জল ও অনল ন্পর্মপূর্ধবক 
কুতিকাগৃছের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন গ্রসবপরিক্মীম- 
গাতুমুত্তি যহিধীর অঙ্কে কিশলয়দ্সের স্যাঁয় লে।হিতাঙ্গ রাজকুমার 
শয়ন করিয়া স্তিকাগৃহ উজ্জ্রণ ক্রিয়া রহিয়াছেন। দেহগ্রভায় 
দীগগ্রতা তিরোহিত হইয়াছে। শিশুর এরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব ও ক্নপলাব্থয, 
যে হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন, সাক্ষাৎ কুমার রাজকুমাররপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। শশিকলা উদিত হইলে গগনমণ্ডলের 
যেক্ূপ শোভা হয় পুত্র ক্রোড়ে করিয়া! রাণী সেইরূপ শোভিত 
হইয়াছেন। রাজা নিমেষশূন্ত লোচনে বারম্বার দেখিতে লাগিলেন । 
কিন্তু অন্তঃকববণ তৃপ্ত হইল না । যতবার দেখেন অদৃটপূর্ধ ও অভিনব 
বোধ হয়। সম্পৃহ ও গ্রীতিবিক্ফীরিত নেব্রদার! পুনঃপুনঃ অবলোকন 
করিয়া নব নব আনন্দ অন্ুতভব করিতে লাগিলেন এবং আপনাকে 
চট্রিতার্থ ও পরম লৌভাগ্যশালী জ্ঞান কাঁরলেন। " শুকনাস সতর্কতা- 
পূর্বক বিম্ময়বিকসিত নয়নে রাঁজকুমারের অন্ন গ্রত্যঙ্ধ বিলঙ্গণন্ধূপে 
পরীক্ষা! করিয়া কহিজেন, মহারাজ! দেখুন কুমারের অঙ্গে চক্রবর্তী 
ভূপতির লঞ্ষণসকল লক্ষিত হইতেছে । করতলে শঙ্খচক্র রেখা, 
চরণতলে পতাকা রেখা, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ লোচন, উন্নত নাঁসিকা, 
লোহিত অধরপুট, এই সকল চিহৃদ্বারা মহাপুরুষলক্গণ প্রকাশ 
পাইতেছে। 

' মন্ত্রী রাজকুমারের এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন, এমন মময়ে, মঙ্গলক 
নামক এক পুরুষ তথায় প্রবেশ করিয়া রাজাকে নমস্কার করিল ও 
হর্যোৎফুল্প লোৌচনে রুহিল, মহারাঁজ] মনোরমার গর্ভে শুকনাঁসের 
এক পুত্রসন্তান জ্লায়াছে ।'_ নরপতি এই শুভ সংবাদ অবণ' করিয়া 


কাদষরী ২৫ 


অমৃতবৃষ্টিতে অভিষিক্ত হইলেন এবং আহন!দিত চিত্তে কহিলেন, 
“আজ কি শুভদিন, কি শুভ সংবাদ শুনিলাম! বিপদ বিপদের ও 
সম্পদ সম্পদের অনুসন্ধান করে এই জনগ্রবাদ কখন মিথ্যা নহে।+ 
এই বলিয়া গ্রীতিবিকসিত মুখে হাদিতে হাঁদিতে সমাগত পুরুষকে গুভ 
সংবাদের অনুরূপ গারিতৌযিক দিয়া বিদায় করিলেন। পরে নর্ভক, 
বাদক ও গায়কগণ সমভিব্যাহারে শুকনামের মন্দিরে গমন করিয়া 
মহামহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। দশম দিবসে পবিত্র মুহূর্তে ত্রা্গণদ্দিগকে, 
কোটি কোট গাভী ও স্বর্ণ দান করিয়া ও দীন দুঃখীকে অনেক 
ধন দিয়া নরপতি পুত্রের নামকরণ করিলেন। দ্বপ্ধে দেখিযাছিলেন 
পু্ণচন্ রাজ্জীর মুখগগ্লে গ্রবেশ করিতেছে, সেই নিত পুত্রের নাম 
রাখিলেন চন্দ্রাগীড় |. মনত্রীও ত্রীন্মণোচিত সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদনপুর্ববক 
রাজার অভিগতে আঁপন পুত্রের নাম বৈশল্পায়ন রাখিলেন। ক্রগে 
চুড়াকরণ গ্রভৃতি সমূদরায় সংস্কার সম্পন্ন হইল। রঙ 

কুমারের কেবল ক্রীড়ায় কাঁলক্ষেগ না হয় এই নিষিত্ত রাজা নগরের 
প্রান্তে শিপ্রানদীর ভীরে এক বিগ্ধা মন্দির গ্রস্তত করাইলেন। বিগ্ব। মন্দিরের 
এক পার্থ অশ্বশাল৷ ও *নিয়ে ব্যায়ামশাল! প্রস্তত হইল। চতুর্দিক 
উন্নত গ্রাচীরদ্বারা পরিবৃত হইল। অশেষবিষ্থাগারদর্ণী মহামহোগাধায় 
অধ্যাপকগণ অতিষত্বে আনীত ও শিক্ষাঞ্দানে নিয়োজিত হইলেন। 
নরপতি শুভদিনে স্বপুত্র চন্্রাপীড় ও মন্ত্রীপুত্র বৈশম্পায়নকে তাহাঁদিগের 
নিকট সমর্পণ করিলেন । এবং প্রতিদিন মহ্ষীর সহিত শবয়ৎ 
বিগ্ভামন্িরে উপস্থিত হইয়া পুত্রের তত্বাবধীন করিতে লাগিলেন। 
রাজকুমার এনপ বুদ্ধিমান ও চতুর ছিলেন যে, অধ্যাপকগণ' তীহাঁর 
নব নব বুদ্ধিকৌশল দর্শনে চমত্কৃত ও উৎসাহিত হইয়া সমধিক পরিশ্রম 
স্বীকারপুর্ধক শিক্ষা দিতে লাগিলেন | তিনিও অনন্যমন! ও কড়া সক্তি" 
রহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত, বিগ অধ্যয়ন কু্নিলেন। তাহার 
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হাদয়বর্পণে মমুদায় কলা সংক্রান্ত হইন। অগ্নকালের মধ্যেই শব্ধশান্স, 
বিজ্ঞানশান্্, রাজনীতি, ব্যায়ামকৌশল, অন্তর ও সঙ্গীত বিদ্ধা, সর্ববদেশভাষা 
এবং কাবা, নাটক, ইতিহাগ, চিত্রবিগ্ভা, ন্ত্রচ্ছে্পুস্তকবস্ধান কর্মী, 
বাস্তবিগ্া, হস্তিতুবগজ্ঞান গ্রভৃতি মুদ্রায় শিথিলেন। ব্যায়ামগরভাবে 
শরীর এরপ বলিষ্ঠ হইল যে, কৃরভ ফূক্ল নিংহন্বারা আক্রান্ত হইলে 
যেবপ নড়িতে চরিতে গাবে না, সেইরূপ তিনি ধরিলেও তাঁহারা এক পা 
চলিতে গারিত না। ফলতঃ এরূপ পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী হইলেন যে, 
দশজন বলবান্‌ পুরুষ যে মুদ্গর তুলিতে পারে না, তিনি অবলীলাক্রমে 
মেই মুদ্রগর ধারণপূর্ধ্বক ব্যায়াম কবিতেন। 

ব্যায়াম ব্যতিরেকে আর সকল বিদ্যায় বৈণম্পায়ন চন্দ্রাপীড়ের 
অন্থরূপ হইলেন। শৈশবাঁবধি একত্র বাদ, একক্র বিদ্যাভ্যাসগ্রযুক্ত 
পরম্গর অক্কত্রিম গ্রণয্ন ও অকপট মিত্রতা জন্মিল। বৈশম্পায়ন 
ব্যতিরেকে রাজকুসার একমুহূর্তও একাকী থাকিতে পারিতেন 'না। 
বৈশম্পায়ন সর্বদা রাজকুমারের নিকটবর্তী থাকিতেন। এইন্ধপে 
বিদ্তালয়ে বিগ্বাভ্যাম করিতে করিতে শৈশবককীল অতীত ও যৌবনকা'ল 
সমাগত হইগ। চক্দ্রোদয হইলে প্রদোষের যেরূপ রমগীয়ত। হয়, 
গগন্মণ্ডলে ইন্দ্রধন উদিত হইলে ব্র্ধাকালের যেরূপ শোভা হয়, 
কুন্ুমোদগমে করপাদপের ঘেরপ শ্রী হয়, স্থধ্যোদয়ে কমলবনের যেক্সপ 
সৌন্দর্য্য হয়, যৌবনারস্তে রাজকুমার মেইয়ূপ পরম রমনী! প্রাপ্ত 
হইলেন। বক্ষঃহ্থল বিশাল, উর্ষুগল মাংদল, মধ্যভাগ ক্ষীণ, ভূজঘয় 
দীর্ঘ, ্বধদেশ স্থুল এবং দ্বর গম্ভীর হইণ। 

উত্তমরূপে বিছ্াশিক্ষা) হইলে আঁচার্যের। বিদ্যায় হইতে গৃছে 
যাইধার অনুমতি দিলেন। তদনুদারে রাজা, চন্ত্রাপীড়কে বাটীতে 
আনাইবার নিমিত্, গুভদ্িনে অনেক তুরঙ্গ, মাতর্দ, পদাতিমৈ্য 
সমভিথ্যাহারে দিয় মেনাধ্ক্ষ বলাহককে বিগ্তামন্দিরে পাঁঠইক্কা 
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দিলেন। সমাগত অন্ঠাপ্ত রাজগণও চন্দ্রাপীড়ের দর্শনলালদায় বি্বালয়ে 
গমন করিলেন । বলাহক বিগ্বামন্দিরে প্রদেশ করিয়া রাঁজকুমাবকে 
গ্রণাম করিল এবং কৃতাগ্চলিপুটে নিব্দেন করিল, “কুমার!| মহারাজ 
কহিলেন “আমাদিগের মনোরথ পুর্ণ হইয়াছে। তুমি সমস্ত শান, 
সকল কলা ও সমুদয় আতুধীরগ্ভা অভ্যাস কবিয়াছ। এক্ষণে 
আচাধ্যেরা বাটী আমিতে অনুমতি দ্রিয়াছেন। এ্রজাবাও পরিজনের! 
দেখিতে অতিশয় উৎসুক হইয়াছে। অতএব আমার অভিলাষ, তুমি 
অবিলম্বে বাটা আনিয়া দর্শনোৎমুক পরিজনদিগকে দর্শন দিয়া পরিতৃপ্ত 
কর এবং ত্রাঙ্গণদিগের সমাদর, মানিলোকের মান রক্ষা, সন্তানের গায় 
গ্রজাদিগের প্রতিপাঁপন ও বন্ুবর্ণেব আনন্দৌৎপাদনপুর্বক পরম সুখে 
রাজ্য সম্ভোগ কর।” আপনার আরোহণের নিমিত্ত মহারাজ ত্রিতুবনের 
এক অমুল্য রত্বস্বরূপ, বায়ু, ও গরুড়ের স্াঁয় অতিবেগগামী, ইন্দ্রাযুধ 
নামা" অপুর্ধ ঘোটক প্রেরণ করিয়াছেন। প্র ঘৌঁটক সাগরের 
প্রবাহমধ্য হইতে উখিত হয়। মৃহারত্ব ও আশ্চর্য্য পদ্দার্থ বলিয়া 
পারস্ত দেশের অধিপতি উহা মহীরাজাকে উপহার দেন। অনেক 
অশ্বলক্ষণবিৎ গঙিতেরা কৃহিয়াছেন উচচঃএবার যে-সকল স্ুল্গণ . 
শুনিতে পাওয়া যায়, উহারও সেই-সকল স্ুলক্ষণ আছে। ফলতঃ 
ইন্্রামুধ আমান্ত ঘোটক নয়। আমঝা প্রন্নপ ঘোটক কখন দেখি 
নাই। দ্বারদ্রেশে বদ্ধ আছে অন্থমৃতি হইলে আনয়ন করা যায়। 
দর্শনাভিলাধী বাঁজারাও সাক্ষাৎ করিতে আসি্য়৷ বাহিরে জাঁপনার 
প্রতীক্ষা করিতেছেন” পু 1! 

বলাঁহক এই কথা কহিলে চন্রাপীড় গম্তীরদ্বরে আদেশ করিলেন, 
ইন্জাুধকে এই স্থানে লইয়া আইস) আজ্তামাত্র, অতি বৃহৎ, স্থলকায়, 
মহাতেমন্বী, গরচওবেগশালী, বলবান্‌ পাটলবর্ণ ইন্্রাযুধ আনীত হইল। শ্রী 
ঘোটক এরূপ বলিষ্ঠ ও 'তেজস্বী যে, ছুই বীরগ্রকুষ উভয়ও পার্থ মুখের 


ত্প কাদঘ্বরী 


বয়! ধরিয়াও উন্নমনের সময় মুখ নিয় করিয়া রাখিতে পারে না। এরূপ 
উচ্চ যে উন্নত পুরুষেরা'ও কর গ্রমারিত করিয়া! পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতে 
গারে না। চন্ত্রাগীড় হুলক্ষণ সম্পন্ন অদ্ভুত অশ্ব অবলোকগ করিয়া! 
অতিশয় বিশ্বয়াপয় হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিলেন, অন্থুর ও 
দেবগণ নাগর মন্থন করিয়া কিরদ্র টোভ করিয়াছেন! দেবরাজ ইন্দ্র 
ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করেন নাই, হার ভ্রৈলোক্যাধিপত্যই বিফল। 
জননিধি তীহাকে সামান্য উচ্চৈঃরবা ঘোটক প্রদান করিয়। প্রতারণা 
করিয়াছেন। দেবাদিদেব নারায়ণ যদ্দি ইহাকে একবার মেব্রগোচর 
করেন, বোধ হয় পক্গিরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ জন্য তীহাঁর আর 
অহঙ্কার থাকে না। পিতার কি আধিপত্য! ্রিভুবনদুর্লভ এতাঁদৃশ বন 
সকলও তিনি সংগ্রহ করিগ়াছেন। ইহার আকার ও লক্ষণ দেখিগ্না বোধ 
হইতেছে যে, এ প্রন্কত ঘোটক নহে। কোন মহাত়্। শাগপ্রন্ত হয় 
অখ্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন। 

এইনধপ চিন্তা করিতে কবিতে আমন হইতে গাত্রোখান রন । 
অখের নিকট উপস্থিত হইগা মনে মনে নমস্কার ও আরোহণ অগ্ঠ 
অপরাধের ক্ষম। গ্রার্থনাপূর্ব্ক পৃষ্ঠে আরোহণ নুরিলেন ও বিগ্যালয় হইতে 
বহির্ঘত হইলেন। বহিঃস্থিত অশারূঢ় নৃপতিগণ চক্দ্াপীড়কে দেখিবামাত্র 
আপনাদিগকে কৃতার্থ বৌধ করিলেন এবং সাঙ্গাৎকারলালসায় ক্রমে ক্রমে 
সকলেই সম্মুথে আগিতে লাঁগিলেন। বলাহক একে একে দূকলের নাম 
ও বংখের নি্দেশপুর্বক পরিচয় দিয়া দিল। রাঁজকুসার মিষ্ট সম্তাষণদারা 
যথোচিত সমাদর করিলেন। তীহাদিগের সহিত নানাগ্রকার নদালাঁপ 
করিতে কবিতে নুখে নগরাঁভিমুখে গমন করিতে লাখিলেন। বন্দিখণ 
উচ্চৈঃ্ষরে জুপলিত মধুর গ্রবন্ধে স্ততিপাঠ ঝরিতে লাগিল। ভৃত্যের! 
চীমর ব্যজন ও ম্তকে মযূরপুচ্ছনির্দিত ছত্রধারণ করিল। বৈশম্পায়নও 
অন্ত এক তুরদমে আরোহণ করিয়া রাজকুমারের পশ্চাৎ গশ্চাৎ চলিলেন। 


কাঁদদ্বতী ২৯ 


চন্্রাগীড় ক্রমে ক্রমে নগরের মধ্যবর্তী পথে সমাগত হইলেন। 
নগরবাদীয় সমস্ত কার্ধয পরিত্যাগপুর্বক রাজকুমারের সুকুমার আকার 
অবলোকন করিতে লাগিল। নগরস্থ সমস্ত বাটীর দ্বার উদবাটিত হওয়াতে 
বোধ হইল যেন নগরী চন্ত্রাপীড়কে দেখিবার নিমিত্ব একেবারে সহ 
সহজ নেত্র উদ্ধীলন করিল। চা নগরে আলিতেছেন শুনিয়া রমণীগণ 
অতিশয় উত্স্ুকাঁ হইল এবং আগ আপন আবর কর্ণ সমাপন ন! 
করিগ়াই কেহ বা অলক্তক পরিতে পরিতে, কেহ বা কেপ বাধিতে বাঁধিতে 
বাম হস্তে দর্পণ ধরিয়াই বাঁটী হইতে বহির্গতি হইয়া, কেহ ব1 গ্রামাদৌপরি 
আঁবোহণ করিয়া এক দৃষ্টিতে পথপাঁনে চাহিয়া রহিল। একেবারে 
সোপানপরম্পরায় খত শত কাধিনীকনের সঙঞ্চল পাদনিঃক্ষেপে 
গ্রাসাদমধ্যে একপ্রকার অভূতপূর্ব ও অশ্রতপুর্ব ভূযণশব্ সমুৎপনন 
হুইল। গবাক্ষজালের নিকটে কাখিনীগণের মুখপরন্পর1, বিকসিত 
কমঠের স্তর, শোভা পাইতে লাগিল। ভ্রীগণের চরণ বইতে আর্ত 
অলক্তক পতিত হওয়াতে ক্ষিতিতল প্বময় বৌধ হইল । ভাহাদিগের 
অঙ্শোভায় নগর ্লীবথ্যময়,। অনন্কারগ্রভায় দিগণয় ইন্দ্াঘুধগয়, 
মুখমণ্ডলে ও লোঁচনপরম্পরঞ্ম গগনমণ্ডল চগ্রময় ও পথ নীলোখপলময় 
বোঁধ হইতে লাগিল | রাজকুমারের মোহিনী মুর্তি দেখিয়া! বিলাসিনীগণ 
চম্তকৃত ও মোহিত হইয়া পরম্পর পরিহাসপুর্বক কহিতে লাগিল, 
রি! এই» পৃথিবীতে সেই ধন্তা ও সৌভাগ্যবতী, এই পুরুষ 
যাহার কর গ্রহণ করিবেন। আহা] এনপ পরম সুন্দর পুরুষ ত 
কখন দেখি নাই। বিধি বুঝি পুরুঘনিধি করিয়া ইহার সৃষ্ট 
করিয়া থাঁকিবেন। যাহা হউক, আজ আমরা অর্গবিণি্ট অনঞ্ধকে 
প্রত্যক্ষ করিলাম ।/ ফলতঃ নির্মল অলে ও স্বচ্ছ স্কটিকে যেরূপ গ্রতিবিষ্ব 
পতিত হয়, সেইন্ধপ কামিনীগণের হদয়দর্পণে চন্দ্রাপীড়ের মোহিনী 
ুনতি গ্রতিবিথিত হুইল। , ঝবাজকুমার ক্ষণকাঁঞ পরে তাঁাদিগের দৃষ্টির 


৩০ কাদন্ববী 


অগোঁচর হইলেন, শবদয়ের অগোচর কোন কালেই হইতে পারিলেন 
না। রাজকুমার রাজবাটার সমীপবর্তী হইলে পৌরাঘনারা পুপ্পবৃষ্টি 
গায় তাহার মস্তকে মঙ্গললাজীপঞ্রলি বর্ষণ কর্ধিল। * 

ক্রমে ঘ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইলেন । 
বাহক অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়| চলিল। রাজকুমার বৈশম্পায়নেব 
হস্তধারণপুর্ক 'রাজতবনে প্রবেশ "করিলেন । দেখিলেন, শত শত 
বলবান্‌ ঘারপাল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দ্বাবে দণ্ডায়মান আছে। 
তাহাদের পরিচ্ছদ ও উষ্ধীষ শ্বেতবর্ণ, মন্তকে গুভ্রকুন্থগমাপিঝা, ইহাতে 
তাহাদিগকে শ্বেতদ্বীপবাসী বলিয়া মনে হইতেছে। দ্বারদেশ অতিক্রম 
করিয়া দেখিলেন, কোন স্থানে ধনু, বাণ, তরবাধি প্রভৃতি নানাবিধ অন্ত 
শস্ত্ে পরিপূর্ণ অন্তরশালা; কোন স্থানে সিংহ, গণ্ডার, কবী, করভ, ব্যাপ্র 
ভল্ল্‌ক প্রভৃতি ভয়গ্কর পশুসমাকীর্ণ পশুশাল1) কোন স্থানে নানাদেশীয় 
সুলক্ষণসম্পন্ন নানাপ্রকার 'অশ্বে বেষ্টিত মন্দুবা;) কোন "স্থানে 
কুররী, কোঁকিল, রাঁজহংস, চাতক, শিখণ্ী, শুক, শারিকা এভৃতি 
পাক্ষিগণের মধুর কোলাহল পরিপুর্ণ পক্ষিশীলা) ক্লোন স্থানে বেণু, বীঞা, 
মুরজ, মৃদপ্গ প্রভৃতি নানাবিধ বাগ্যন্ত্রে বিভূষিত সম্গীতশালা ; কৌন 
স্থানে বিচিত্র চিত্রশোভিত চিত্রশীলিক1 গোভ! পাইতেছে। কৃত্রিম 
ক্রীড়া-পর্ধত, মনোহর সরোবর, সুবম্য জলযন্ত্, রমণীয় উপবন স্থানে স্থানে 
রহিয়াছে । অশেষদেশভা ষাঁজ্ঞ, নীতিপরায়ণ ধার্মিক পুরুয়েবা ধর্মীধিকরণ- 
মনিরে উপবেশনপুর্বক ধর্মশান্ত্ের মর্মানমারে বিচার করিতেছেন, 
অমাগত পুরুষের! বিবিধ ব্ীসনভূষিত সভা মণ্ডপে বপিয়! আছেন। কোন 
স্থানে নর্তকীর! নৃত্য, গাধকেরা সঙ্গীত ও বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতেছে । 
জলচর পক্ষীমফ জলে কেলি করিয়! বেড়াইতেছে। বালকখালিকাগণ 
ময়ূর মযৃবীর সহিত ক্রীড়া করিতেছে। হরিণ ও হরিণীগণ মানুষ সমাগমে 
রস্ত হইয়া ভয়টকিত-লেচনে বাড়ীর চতুর্দিকে. দৌড়িতেছে। 


কারস্বরী ৩১ 


অনস্তর ষষ্ঠ গ্রকো্ঠ অতিক্রম করিয়! ষণ্ডম একোষ্টের অভান্তয়ে 
- প্ররেশ করিয়! মহারাজের আবাঁসগৃহের নিকটবর্তী হইলেন। অন্তঃগুর- 
গুরস্বীরা রাজকুমাঁরকে দেখিবামাত্র আনন্দিত মনে মর্শাচরণ করিতে 
লাগিল। মহাঁবাজ পরিষ্কৃত শধ্ামপ্ডিত পর্যঞ্ষে নিষ আছেন; 
শরীররকষা্িকৃত অন্রধারী ঘারগালেরা সতর্কতাপুর্ঘক . ্ুহরীর কাধ্য 
কবিতেছে; এমন সময় চক্্রাগীড় পিতার ঘিকটে উগস্থিত, হইঘেন। 
"মহারাজ | অবলোকন করুন” দ্বারগাল এই কথা কহিলে, গাধা! 
দৃষ্টিপাত পূর্বক বৈশষ্পায়ন সমভিব্যাহারী চন্জাগীড়কে মাগত দেখিয়া 
সাঁতিশয় আনন্দিত হইলেন। করগ্রসাঁরণপুর্বক গ্রণত গুণ্রকে 
গাঢ় আনির্ঘন কছ্িলেন। তাহার ন্নেহবিকমিত লোচন হইতে আঁনন্দাঞ্র 
নির্থত হইতে লাগিল। বৈশম্পায়নকেও সমাদরে আঘিষন করিয়া 
আদনে উপবেশন করিতে কহিলেন। ক্গণকাল তথায় বসি রাঅকুমার 
জননীর নিকট গমন করিলেন। পুতুবৎসল| বিলাঁসব্তী দি্ধ ও 
গ্রীতিগ্রফু্ নয়নে পুত্রকে পুনঃ পুনঃ নিরী্গণ করিয়া তাহার মণ্ডক 
“আঘাণ ও হসতদারা গাঁরষপরশপুর্্ক আপন উৎসনদেশে বমাইলেন ও 
ন্নেহম্থলিত মধুর বচনে বাঁধলেন, “বৎস! তোমাকে নান! বিষ্ঠা 
বিভূষিত দেখিয়া নয়ন ও মন পরিতৃণ্ত হইল। এঞ্সণে ধধুদহচারী গেথখিকে 
সকল মনোরথ পুর্ণ হয়।? এই কথ| কহিয়! আজ্জাবনত পুত্রের 
কগোলদেশ চুন্বন করিতে লাগিলেন 

রাজকুমার এইরপে সমস্ত অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে দর্শন দিয়া 
আহ্নাদিত করিলেন | পরিশেষে শুকনাগের ভবনে উপস্থিত হুইঝোন। 
অমাত্যের ভবনও এরূপ সমৃদ্ধিসম্প্ন যে, তাহ! রাজব|টী হইতে বিভিন্ন 
বোঁধ হয় না। শুকনাঁস স্ভামগ্পে বগি! আছেন। সমাগত আ।মন্ত ও 
ভূগতিগণ চতুর্দিকে ঝেষ্টন করিয়! রহিয়াছেন। এমন সশয়ে চক্্রাপীড় ও 
বৈশদ্গায়ন তথায় প্রবেশ করিলেন। মকগল আখর্ঁয়ে গাজোখান- 


৩২ কাদরী 


পূর্বক সমাদরে সস্তাষণ করিল। শুকনাদ গ্রণত পুত্র ও রাজকুমাঁরকে 
যুগপৎ আলিঙ্গন করিয়। পরম পরিতুষ্ট হইলেন। রাজকুমার শুকনাসের 
মতাঁয় গ্ষণকা অবস্থিতি করিয়! মনোরমাঁর নিকট গমন ও ভক্তিপূর্ববক 
তাহাকে নমস্কার করিলেন। তথা হইতে বাঁটী আসিয়া পান, ভোজন 
এভূতি সমুদায়.কর্ণা মন্পন করিয়া মহারাজের আজ্ঞান্থমারে শ্রীম্ডপ 
. নামক ্রায়াদে গ্রিয়। বিশ্রাম করিত *লাগিবেন। শ্রীমণ্ডপের নিকটে 
ইন্ামুধের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইঘ। 

ক্রমে দিবাবসানে মনে হইল যেন দিবসনত্রী পদ্রাগনুপুর পিয়া 
নাঁমিয়া আঁসিলেন এবং নবপল্লবলোহিত করতলদ্বারা পৃথিবীর সমস্ত 
কমলরাগ যেন মুছিয়! দিলেন | নু্য পশ্চিমদিশবধুর কর্ণোৎপলের মণ 
'ভাষ ধারণ করিল। সধ্যারাগে রক্তবর্ণ হইয়া চক্রবাকমিথুন ভিন্ন 
ভিন্ন দিকে উৎপতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, বিরহবেরন! স্থতিপথাট 
হওয়াতে তাহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে ও গাঁ হইতে রক্তধার। 
গড়িতেছে। সম্মানিত ব্যক্তিরা বিপদ্‌কীলেও নীচ পদবীতে পদীর্্ণ 
করেন না, ইহাই জানাইবার নিমিত্ত রৰি অস্তগমনকালেও গশ্চিমাঁচলের 
উন্নত গিখর আশ্রয় করিলেন। দিনকর অধ্ঠগত হইলেন, কিন্তু রজনী 
সমাগতা হয় নাই। এই সময়ে তাপের বিগ্রম ও অন্বাক।রের অগুদয়- 
গ্রযুক্ত লোকের অন্তঃকরণ আনন্দে প্রফুল্ল হইগ। কুর্য্যবূপ সিংহ 
অস্তাচলের গুহীশায়ী হইলে অন্ধকাররূপ হস্তিঘুখ * নির্ভয়ে জগৎ 
আক্রমণ করিল। নলিনী দিনমণির বিরহে অলিরূপ অঞ্জজল পরিত্যাগ 
পূর্বক কমলনেত্র নিমীলন করিল। বিহ্গমকুল কোলাহল করিয়া 
উঠিল। অনন্তর গ্রজনিত গ্রদীপথিথা ও উজ্জল মণির আলোকে , 
রাষ্বাটীর তিমির নিরস্ত হইয়া গেল। চন্জাপীড় পিতামাতার নিকটে 
মান| কথা প্রসন্ধে ক্ষণকান যাপন করিয়া! আহারাদি করিলেন। পরে আপন 
প্রামাদে আগ্ুঈনপুর্বক ৫কামল শয্যামণ্ডিত পর্যযন্কে স্থথে নিদ্রা গেলেন।' 


কাঁদগ্ঘরী ৩৩ 


পরদিন গ্রাতঃকাঁলে কুমার আপন প্রাসাদে বসিয়া আছেন, 
এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন কৈলাদনামক কণুকী, ্বর্ণা্কারভূষিত| 
এক হুদ্দরী কুমারীকে সঙ্গে করিয়া তথায় আগিতেছে। দেই কুমারী 
অটিরোদর্সভযৌবন! তরুণী, লাঙ্গালোহিত খন্সে অবওঠনবভী, অদ্যানলিত 
মনঃশিলাচুর্পের স্ঠায় তাহার বরণ্াবণ্য সক্মা অবগুঠন, তেন করিয়া 
ফুটিয়া বাহির হইয়াছে? দে শরীরিধী জ্যোত্মার মত, তাহার অঙ্গ হইতে 
যেন নাবণ্যরস ক্ষরিত হইতেছে ) তাহার কর্ণে ধিল্িত সবুজবর্ণ মরক্ত' 
, মণিকুওদের আভা তাহার আলোহিত গণ্ডে গতিত হইয়াছে। ক্রমে 
তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া গ্রণাম করিল এবং কঞ্চুকী বিনীত 
বচনে কহিল, “কুমার | দেবী আঁদেশ করিলেন এই কণ্ঠাকে আপনার 
তাঙ্কুলকরক্ববাহিনী করুন। ইনি কুপুতদেশীয় রাজার ছুহিতা, নাম 
প্রলেখা। মহারাজ, কুজ্তরাজধানী জয়* করিয়া, এই, কন্তাকে বন্দী 
করির| আনেন ও অন্তঃগুরপরিচারিকার মধ্যে নিবেণিত করেন। 
রাণী ইহার পরিচয় পাইয়৷ ইহাকে আপন কন্ার গায় লালনগাঁপন ও 
রঙ্গণাবেক্গণ করিয়াছে এবং অতিশয় ভাল বামিযা থাকেন, ইহাকে 
সাগান্ত পরিচারিকার ন্যায় গ্ভান করিবেন না। ইহাকে থণ্তার গায় 
শ্নেহে করিবেন, সখী ও শিষ্যার গ্ভায় বিশ্বীণ করিবেন । রাজকণ্ঠার 
সমুচিত সমাদর করিবেন। ইনি অতিশয় সুণী। ও খরলন্বভীথ। 
এবং এরূপ ,গুণবতী যে আপনাকে ইহার গুণে অব) খণীতূত 
হইতে হইবে। আপাততঃ ইহার কুজশীণের বিষয় আপনি কিছুই 
জানেন না বলিয়া কিঞিৎ পরিচয় দিলাম।” ,কণ্চুকীর মুখে গুননীন 
আজ্ঞা! শুনিয়া কুমার নিমেযশুন্ত লোঁচনে পররলেখাকে দেখিগেন। 
এবং জিননীর আদেশ গ্রহণ করিলাম” বণিজ কণুকীকে 
ব্দীয় দিলেন। তদবধি গত্রলেখ। তাঁঘমুকর্কবাহিনী হইয়া ছায়ার 
তায় রাজকুমারের অনুবন্তিনী হইলেন। ঝুজনুমারও* তাহার খণে 
তু 


৩৪ কাদদ্বরী 


গ্রীত ও প্রন হইয়া! দিন দিন নব নব অন্গুরাগ প্রকাশ করিতে 
লাঁগিলেন। 

কিছুদিনের পর, রাজা চন্দ্রাগীড়কে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে 
অভিলাষ করিলেন। রাজকুমার যুবরাঁজ হইবেন এই ঘোষণা সর্বত্র 
গচারিত হুইল 1 ব্বাজবাঁটী মহোত্ীবময় ও নগর আনন্দকোলাহলে 
পরিপূর্ণ হইল। অভিযেকের আমগ্রীসস্তার অংগ্রহের নিমিত্ত লোক 
সন দিগ্গিগন্তে গমন করিল। রম 

একদা কার্যক্রমে চন্্রাপীড় অমাত্যেব বাটীতে গিয়াছেন) তথায় 
গুকনান তীহাকে সম্বোধন করিয়া মধুববচনে কহিলেন, “কুমার! তুমি 
সমস্ত শীস্র অধ্যয়ন ও সমুদাঁয় বিগ্ভা অভ্যাস করিয়াছ, সকল কলা 
শিখিয়াছ, ভূমগ্ডলে জনাগ্রহণ করিয়া যাহা জ্ঞাতব্য সমুদায় জানিয়াছ। 
তোমার অভ্তাত ও উপদেষ্টব্য কিছুই নাই। তুমি যুবা, মহীরাঁজ 
তোমাকে যৌবিরাজ্যে অভিষিক্ত ও ধনসম্পত্তির অধিকারী করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছেন। গ্ুতবাং যৌবন, ধনসম্পাত্তি, গ্রতুত্ব, তিনেরই 
অধিকারী হইলে। কিন্ত যৌবন অতি বিষম কাঁল। যৌবনরূপ- 
বনে প্রবেশ করিলে বন্তজন্বর ন্যায় ব্যবহার হয়। যুবাঁপুরুষেরা কাম, 
ক্রোধ, লোভ গ্রভৃতি পণ্ুধর্মকে সুখের হেতু ও স্বর্ণের সেতু জ্ঞান 
করে। যৌবন প্রভাবে মনে এক প্রকার তম উপস্থিত হয়, উহা! 
কিছুতেই নিরস্ত হয় না। যৌবনের আঁবস্ভে অতি নির্মাণ বুদ্ধিও 
বর্ধাকালীন নদীর ভ্তায় কলুষিত! হয়। বিষয়তৃয্গা ইত্রিয়গণকে 
আক্রমণ করে। তখন,অতি গর্হিত অনৎকর্দকেও দুফর্ম বিয়া বোধ 
হয় না। তখন লোকের গ্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থ সম্পাদন করিতেও 
লজ্জা! বৌধ হয় না। সুরাঁপাঁন ন! করিলেও, চক্ষুর দোষ না৷ থাঁকিলেও, 
ধনমদে মভ্ততা ও অদ্বতা জন্মে। ধনমদে উত্বাত্ত হইলে হিতাঁহিত বা 
পরমদিবেচনা,ঘীকে না 1০ অহস্কার ধনের অনুগামী । অহঙ্কৃত পুরুষেরা 
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মাতধকে মাহ্য ভান কবে না। আপনাকেই সর্ধাপেকগা গুণযান্ 
বিদ্বান্‌ ও প্রধান বণিয়া ভাবে, অন্তের নিকটেও মেইরাগ ভাব একাশ 
করে। তাঁহার স্বভাব 'এরগ উদ্ধত হয় যে, আগন মতের বিপরীত 
কথ। গুনিঘে তত্সণাঁৎ খড়ীহত্ত হইয়া উঠে। গ্রভূত্বরূগ হগাহলের 
উ্ষধ নাই। গ্রভুজনেরা অধীন লোকদিগকে দায়ের গ্থায় জান 
করে। আপন স্থথে সন্থষ্ট থাকিয়া গররের দুঃখ, সপ্তাপ কিছুই দেখিতে 
পায় রা। অনামান্ত ধীশক্তিসম্পম ব্যক্তিরাই গুভূত্বগএভাবের তর 
হইতে উত্তীর্ণ হইতে গারেন। তীক্ষবুদ্ধিাপ দুট যৌকা ন! থাকিবে 
উহার প্রবল প্রবাহে মগ্ন হইতে হয়। একবার মগ্ন হইঘে আর 
উঠিবার,সাম্য থাকে না। 

সদ্ঘধণে জন্মিলেই যে, সৎ ও বিনীত হয় এ কথা অগ্রাহা। 'উর্ধার!" 
ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জো না? চনানকাষ্ঠেব ঘর্ষণে যে আপনি নির্গত 
হয় উঠার কি দাহিকাশক্তি থাকে না? বাদৃশ বুদ্ধিমান্‌ বাকিরাই 
উপদেশের যথার্থ গাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিনে কোণ ফল হয় ন|। 
দিবাকরের কিরণ স্ফটিবামণিতে যেনপ সৃৎপিণে কি মেইয্গ গ্াতিফগিত 
হইতে পাবে? সছুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্রসস্ূত রত্ব। উহ! শরীরে 
জরা প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধতধ সম্পাদন করে। পরী্ব্াশালীকে 
উপদেশ দেয় এমন লোক অতি বিরল। যেদন গরিধিগুহাগ্প নিকটে 
শখ করিলে এতিশ হয়, সেইরূপ লোকের মুখে গিভ বাকোর 
গ্রতিধ্বগি হইতে থাকে; গ্রভুর নিতাস্ত অসঙ্গত ও অগ্ায় 
কথাও পাযিষদদিগের নিকট সুম্দত ও ন্থায়াহ্গত হয়, এবং মেই 
কথীর পুনঃ পুলঃ উদ্লোখ করিয়া! তাঁহারা গ্রভুর কতই গ্রণংখ। করিতে 
থাকে। তাছাঁর কথার বিপরীত কথ! বলিতে কাহারও সাহস হয় ন!। 
বদি কোন মাহসিক পুরুষ ভয় গরিত্াগ করিয়া! তাহাগ কথ! অন্যায় 
ও অযুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া, দের তথাপি তাহা গা হ্যনা। প্র 
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সে সময় বধির হন অথবা কৌধান্ধ হইয়া আঁত্মমতের বিপরীতবাঁদীর 
অগমান করেন। অর্থ অণর্থের মূল। মিথ্যা অতিমান, অকিব্িৎকর 
অহঙ্কার ও বৃথা! উদ্বত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়। 

গ্রথমতঃ লক্মীর গ্রক্কৃতি বিবেচনা করিয়া! দেখ। ইনি অতি ছুঃখে 
লন্ধ ও অতি যবে রক্ষিত হইলেও কখন এক স্থানে স্থির হইয়া! থাকেন 
না। রূপ, গুণ, বৈদগ্ধা, কুল, শীল কিছুই বিবেচনা করেন না। রূপবান্‌, 
খুণবান্‌, বিদ্বান, সংশজাত, সুণীণ ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়।জন্তধপুরুযা” 
ধমের আশ্রপ্ন লন | কষ্টলত্য লক্মী যাহীকে আশ্রয় করে, সে স্বার্থনিম্পাদন" 
পর ও লুক্একতি হইয়৷ দৃতক্রীড়ীকে বিনোদ, পঞ্ুধর্মকে রসিকতা, 
যথেচ্ছাচীরকে প্রতুত্ব ও মৃগয়াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা করে| যে যে স্থানে 
এই চগলা দীপ্তিগ্রাপ্তা হন, সেখানেই সকণকে দীপশিখার ন্যায় কজ্জল- 
মণিন করিয়া দিয়া আদেন। তুমি ছুরবগাহ নীতিগ্রয্নোগ ও দুর্ববোধ রাঁজা- 
তন্ত্রের ভারএহণে প্রবৃত্ত'হইয়াছ ; সাবধান, যেন সাধুদিগের উগহাঠাম্পদ 
ও চাটুক।রের গ্রতারণাম্পদ হইও না। চাটুকাঁরের প্রিপনবচনে তোমার, 
যেন ভ্রান্তি না জন্ো। ষথার্থবাদীকে নিন্দক বণিয়! যৈন অবজ্ঞ। করিও ন1। 
রাজারা আপন চক্ষে কিছুই দেখিতে পাঁন না এবং এরূপ হুতভাঁগ্য লোঁক- 
দারা গরিবৃত থাকেন, যাহাদিগের গ্রতারণ। করাই সম্পূর্ণ ইচ্ছা । বাহ্‌ 
'তকিদর্শনপুর্বক আপন।দিগের দুষ্ট অভিগ্রায্ম গোপন কধিয়! রাখে, 
সময় গাইলেই চাট্বচনে প্রভুকে প্রতারিত করিয়া ঝডকের সর্বনাশ 
করে। তুমি স্বতাবতঃ ধীর, তথাপি তোমাকে বারঘার উপদেশ দ্দিতেছি, 
সাবধান, যেন ধন ও যৌবনমদে উদ্মত্ত হইয়া! কর্তব্য কর্ণেধি অনুষ্ঠানে 
পরাজুখ ও অমদাচরণে প্রবৃত্ত হইও না। এক্ষণে মহারাজের ইচ্ছাক্রমে 
অভিনব যৌবরজ্যে অভিষিক্ত হইয়! কুলক্রমাগত ভূভার বহন কর» 
অরাতিমগ্ডলের মস্তক অবনত কর, এবং অমুদ্রায় দেশ ভয় করিয়! 
অথ ভূমগয্জ আপন *াধিপত্য স্থাপনপূর্ধক্ প্রনাদিগের গ্তিণালন 
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কর 1» এইরূপ উপদেশ দিয় অধাত্য ক্ষান্ত হইলেন । চন্্রাগীড় গকনামের 
গভীর অর্থযুক্ত উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়। মনে মনে উহারই আদ্দোলন 
করিতে করিতে বাঁটী গমন করিলেন! 

কিয়দ্রিবদ পরে অভিষেক সামগ্রী সমাঘ্ধত হইছে আমাত্য ও 
পুরোহিতের মহিত রাজা গুভদিনে গ'গভবগ্নে তীর্থ, নদী, ও মাঁগর হইতে 
আনীত মন্্রূত বারিদ্ার! রাজকুমারের *মভিযেক করিলেন । পূর্ত! যেরূপ 
এক বৃড্ু হইতে শাখার বৃগ্ষাস্তর আশ্রয় করে, মেইরগ রাজমংক্রাস্ত 
রাজলশ্মী অংশক্রমে যুবরাজকে অবণন্বন করিলেন। পবিত্র তীর্থজলে 
স্নান করিয়া রাজকুমার উজ্জ শ্রী গ্রাপ্ত হইলেম। অভিযেকানস্তর ধধল 
বসন, উজ্ব্গ ভূষণ ও মনোহর মালাধারণপুর্বক অঙ্গে সুগদ্ি দ্রবা লেগন 
করিলেন। অনন্তর সভামণ্ডপে গ্রবেনপূর্বক, শনধর যেরূপ সুমেরখূ্জে 
আরোহণ করিলে শোভা হয়, যুবরাজ স্ইনপ রর্মিংহাননে উগবেশন 
করিয়া সভার পরম শোভ। সম্পাদন করিলেন। নব নব উপাযার! 
প্রজাদিগের সখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও রাজ্যের স্থুনিয়ম সংগ্থাগন করিয়। গরম 
স্থথে যৌবরাজ্য সস্ভোর্গ করিতে লাগিলেন। রাঁজাও পুত্রকে রাজ্যভার 
সমর্পন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন 

কিছু দিনের পর যুবরাজ দিথিজয়ের নিমিত্ত যাত্র। করিলেন। গ্রলয় 
খ্বনঘটার ঘোর ঘর্থরধবণির স্চায় ছুন্দুভিধ্বনি হইল। সৈম্ভগণের কলরবে 
চতু্দিক ব্যা্ু হুইল। রাজকুমার স্বর্ণালারে ভূষিত হস্তিনীপৃষ্ঠে আরোহণ 
করিলেন । গ্রলেখাও এ হত্তিনীর উপর উঠিয়া বগিল। বৈশন্পায়নও 
আর এক করিণী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়! রাজকুম।রের পাস্তা হইলেন। 
ক্মণকালের মধো মহীতল তুরদময়, দিশ্বগুল মাতক্ষময়, অন্ততরীধা 
আতগন্রময়,। সমীরণ মদগদ্ঘময়,। পথ টসৈন্তময় ও নগর জয়শবময় হইল। 
সেনাগণ সুমজ্জিত হইয়া! বহির্গত হইলে, তাহীদিগের পদধিষ্মেগে মেদিনী 
কীপিতে লাগিল। শাণিত অন্ত্রশত্ত্রে দিনকপ্ধের করগা, রতিথিস্বিত 
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হওয়াতে বোঁধ হইল যেন, শিখিকুল গগনমণ্ডলে শিখাঁকলাঁপ বিস্তীর্ণ 
করিয়। রহিয়াছে, সৌদামিনী গ্রকাশ গাইতেছে, ইন্ধন উদিত হইয়াছে। 
করীদিগেব বৃংহিত, অঙ্গের হ্র্োরব, ছুন্দুভির ভীষণ শব্দ ও সৈন্য- 
দিগের কলরবে বোধ হইল যেন, গরনয়কাল উপস্থিত। কোনও স্থানের 
ধুলি মিদদুররেগুগাটন, কোথাও বৃ শফরীমৎন্তের কোড়দেশের মত ধুর, 
কোথাগু.উদ্লোমের মত, কোথাও পুরাতন কঙ্ধলরোমরাজির ন্যায় 
মলিন, কোথাও ধৌত কৌশেয়নুত্রের মত গাওুবর্ণ, কোথাও গারিণত- 
মুধালদণ্ডের ন্যায় ধবল, কোথাও বৃদ্ধ বানবের লোমের ন্যায় কপিশ, 
কোথাও বৃষভরৌমন্থফেনপুঞ্জের মত গাওুর, কোথাও বা ধুলি গাংশুবর্ণ। 
সেই সকল নাঁনাবর্ণের চন্দনচূরণধূদর খুলি উখিত হইয়া গগনমণর 
অন্ধকারাবৃত করিল। আকা ও ভূমির কিছুই পার্থক্য রহিল না। 
বোধ হইল যেন, সৈন্যতার সহ করিতে না গারিয়। ধর! উপরে উঠিতেছে। 
ধুলিধুমর হইয়া! সকলের মস্তকের কেশ জরাগুত্র বোধ হইতে লাগিল, 
পক্ষাগ্রে খুলি জমিয়। দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। 

যুবরাজ পক্াক্রীন্ত ও বলশালী সৈন্যদ্বার! পুর্ধ, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, 
সকল দেখ ভয় করিয়া কৈলাসপর্বতের নিকটবর্তী হেমজটনাঁমক কিরাত" 
দিগের সুবর্ণপুরনামী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। অংগ্রামে কিরাতদিগকে 
পরাজিত করিয়! পরিশ্রান্ত ও একাস্ত ক্লান্ত সেনাগণকে কিঞ্িৎকাণ 
বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। আপনিও তথায় ,আরাম করিতে, 
লাগিলেন। " 

একদা! তথা হইতে মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া দেখিলেন একটি কিন্নুয় ও 
একটি কিন্নপী বনে ভ্রমণ করিতেছে। অবৃ্টপুর্ব কিয্রমিখুন দর্শনে 
অত্ন্ত কৌতুহণাক্রাস্ত হইয়া ধরিবার ইচ্ছায় সেই দিকে অশ্ব চালন! 
করিলেন । অশ্ব বায়ুবেগে ধাবিত হুইল। কিন্নবমিথুনও মানু দর্শমে 
ভীত হইয়া দ্র বেগে গলায়ন করিতে লাগ্থিল। কিন্নরমিথুন প্রাণপথে 
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দৌড়িয়। গিয়া এক পর্ধতের উপর আরোহণ করিণ। ঘোটক তথায় 
উঠিতে গারিল না। রাজকুমার পর্দতের উপত্যকা হইতে উদ্ধ দুটিতে 
দেখিতে লাগিলেন। উহীরা পর্বতের শৃঙ্গে আরোহণপুর্বক রুমে ক্রমে 
দু্পথের অগোচর হইয়! গেল। 

কিপরমিথুন দৃষ্টিবহিভূতি হইয়। গেলে তিনি মনে মনে হাসিয়া ক হিলেনঃ 
“কি বাঁলকের মত কর্ণ করিয়াছি$ কিছরখিথুন ধরিয়া! কি হইবে, 
একবারও ইহা বিবেচনা! করি নাই। বোধ হয় সেনানিবেশ হইতে 
অধিক দুর আসিয়াছি। এক্ষণে কি করি, কিন্ধুপে পুনর্ধ্বার তথায় যাই। 
এদ্রিকে কখনও আসি নাঁই, আসিবার সময় পথ গক্ষ্য করিয়াও আমি 
নাই, কোন পথ দি! যাইতে হয় কিছুই জাদি না। এই নির্জন 
গহনে মানবের সমাগম নাই। কোন ব্যক্তিকে ছিজ্ঞামা করিয়া 
যে পথের নিদর্শন গাইব তাঁহীরও উপায় নাই। ওুনিয়াছি 
সুব্ণপুরের উত্তরে নিবিড় বন, বন পার হইলেই কৈলামপর্বত। 
ফিম্রমিথুন যে পর্বতে আরোহণ করিল বোধ হয় উহ! কৈলামপর্্ত। 
দক্ষিণ দিকে ক্রমাগত গ্রতিগমন করিলে সেনানিবেশে পহুছিবার 
সভাবনা। অরৃষ্টে কত কষ্ট গ্মাছে বলিতে পারি না। আপনি ব্বুকণ 
করিয়াছি ইহার ফলভোগ করিতেই হইবে। এই শ্বির করিয়া 
ঘোটককে দ্গিণ দিকে ফিরাইলেন। তখন বেছ! ছুই গ্রহর। দিনকর 
গগ্নমগ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়! অতিশয় উত্তাপ দিতেছেন। ঘোটক 
অতিশয় গরিশ্রাত্ত ও ঘর্মা্তকলেবর হইয়াছে, আপনিও তৃষ্টাতুর 
হইয়াছেন দনেখিয়। তরুতলের ছায়ায় অশ্ব বাঁধিলেন এবং হযিঘর্ণ 
দুর্বাদলের আসনে উপবেখনপুর্বক ফণকাল বিশ্রামের পর জপগান্তির 
আশায় ইতন্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে জাগিলেন। এফ পথে হৃম্তীর 
গরচিন্ ও মদচিহু ব্হিয়াছে এবং ঝুমুর, কহলার ও মৃণাণ ছি 
ভিন্ন হইয়া পতিত আছে (নিয় স্থির করিলে গিরিচ্*চ করিগুখ এই 
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পথে জল গান করিতে যায় সন্দেহ নাই। এই পথ দিয়া যাইলে অবশ্ঠ 
অলাশয় গাইতে গারিব। 

অনন্তর সেই গথে চলিলেন। পথের ছুই ধারে উন্নত পাঁদগসকল 
বিস্তৃত শাথ! গুমাখাদাঁর। গগন আঁকীর্ণ করিয়। রহিয়াছে। বোধ হয় 
যেন, বাছ প্রারণপূর্ব্ক অগুলিসর্চেতদার৷ তৃষ্ণার্ত পথিকদ্দিগকে জল 
গান করিবার নিমিত্ত ডাক্তেছে! "থান স্থানে কুঞ্জবন ও লতামগুগ, 
মধ্যে মধ্যে মস্থণ ও উজ্জল শি! গতিত রহিয়াছে । কোন স্থান স্থলকপিণ 
বানুফা কীর্ণ, কোন স্থান মনঃশিলাধুলিতে কপিল, কোন স্থান অনথরত- 
গলিত গুগ্গুগুরমে আর্দরকষ্চ, কোন স্থান শিলাজতুরসপিচ্ছল, কোন 
স্থান টঙ্কনঘোটকের খুরথগ্ডিত হরিতালচূর্ণে গাংশুলবর্ণ, কোন স্থানে মুষিক- 
গর্ভের চারিদিকে কা্চনচূর্ণ বিবীর্ণ রহিয়াছে । এইকপ নানাবিধ রমণীয় 
গ্রদেশ ও বিচিত্র উপবন দেখিতে দেখিতে কতক দুর যাইয়া বারিশীকর" 
সম্পৃক্ত স্ণীতল অমীরণস্পর্শে বিগতন্লম হইলেন। বোধ হইল 'যেন, 
তুষারে অবগাহন করিতেছেন । সরোবর নিকটবর্তী হওয়াতে মনে মনে 
অতিশয় আহ্লাদ জন্মিল। অনন্তর মধুগানম্ত মধুকর ও কেলিপর 
কলহংঘের কোৌলাহলে আহত হইয়া সরোধরের সমীপবর্তী হইলেন। 
চতুর্দিকে শ্রেণীবদ্ধ তরুমধ্যে প্রিলোক্যলক্মীর মণিদর্পণন্বরূপ, বন্ুদ্বরাদেবীর 
ক্ষটিকগৃহস্বনূপ, ' অচ্ছোদনামক সরোবর নেত্রগোচর করিলেন। 
সরোবরের জল তরল হাস্ডের স্তায় অতি নির্মল। যৌবনের মত কলিকা- 
খহণ জলে কমল, কুসুদধ, কহলার এভুতি নানাবিধ কুসুম বিকসিতও 
হইয়াছে। মধুকর গুলু গুন্‌ ধ্বনি করিয়া এক পু হইতে অস্ত পু্পে 
ধমিয়া মধুপান করিতেছে। কলহংসমকল কলরব করিয়! কেলি 
করিতেছে । কুজুমের সুরভিরেণু হরণ করিয়! শীতল সমীরণ নানাদিকে 
সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। ই সরোবরের চতুর্দিক কৃষ্ণবরণ বৃক্ষরাজিতবারা 
পরিবেষ্টিত, মণ্ঠে উজ্জল জুল, রদাতলের ঘরের মত শোভমান। 
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সারৌবরের শোভ। দেখিয়। মনে মনে চিন্তা করিলেন, কিন্রমিখুনের 
অন্ুমরণ নিক্ষল হইলেও এই মনোহর সরোবর দেখিয়া আমার নেব্রধুগল 
সফল ও চিত্ত গ্রস্ন হইগ | এতাদুশ রমদীয় বসত কখনও দেখি নাই, 
'দখিব না) বোঁধ হয়, ভগবান্‌ ভবাদীপতি এই সরোরীরের শোভায় 
বিমোহিত হইয়া ফৈলাসনিবাম পরিত্যাগ করিতে পারেন না। 

অনস্তর সরোবরের দক্ষিণ তীরৈ, উপস্থিত হইয়! অশ্ব হইতে অবতীর্ণ 
হইলেনন। পৃষ্ঠ হইতে পর্ধ্যাণ অগনীত হইলে ইন্াযুধ একবার ক্ষিতিত 
তলে বিলুষ্ঠিত হইল। পরে ইচ্ছাক্রমে প্বান ও জল পান করিয়া তীরে 
উঠিলে রাজকুখার উহার গশ্চান্ডাগের গাদঘয় পাঁশদারা আবদ্ধ করিস 
দিলেন। সে তীরগারূঢ় নবীন দুর্বা ভঙ্গণ করিতে লাঁগিল। রাঁজকুমারও 
বরোবরে অবগাহনপুর্বক মৃণাল ভক্ষণ ও জল পান করিয়। তীরে উঠিলেন। 
এক অতামণ্ডপসধ্যবর্তী শিলাতলে নণিনীগ্রের শ্! ও উত্তরীয়বন্তের 
উপাধান গ্রস্তত করিয়। শয়ন করিলেন। রা 

ক্ণকাল বিশ্রামের পর সরসীর উত্তর তীরে বীণাতন্্ীঝঙ্কারমিশিত 
আতিস্ভগ সঙ্গীত গুলিলেন। ইন্দরায়ুখ শব্ব শুনিবাঁমাত্র কবগ পরিত্যাগ” 
পূর্বক সেই দিকে কর্ণপাত করিল। এই জনশূন্য অরণো কোথায় ম্দীত 
হইতেছে জানিবার নিমিত্ত রাজকুমার যে দিকে শব্দ হইতেছিল মেই 
দিকে দৃষ্টিগাতি করিলেন; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইথেন না। কেবগ 
অন্ষ্ট মধুর শব কর্ণরুছরে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিণ। মদীত শ্রবণে 
কুতুহলাক্রাস্ত হইয়া ইন্জামুধে আরোহণপুর্বক সরমীর পশ্চিম ভীর দিয় 
' শ্বাহদারে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। , অনীতাকষ্ট হইয়] বণমুগ- 
সকল মেইদ্িকে ছুটিয়া চলিয়াছিণ, মেই পথ ঘগ্ডচ্ছদ বুল লবঙ্গ প্রভৃতি 
ফুলপরিমলে স্ুরভিত। কতক দুর গিয়া, চতুদ্দিকে গরম রমথীয় উপবন- 
মধ্যে কৈলাঁসাচলের এক গ্রত্যন্তপর্বত দেখিতে পাইলেন। সেই 
গর্তের চতুদ্দিক মরকুতমণির শ্তায় হরিত্র্ণ বৃগ্ষে ফমাবীর্, তাহাতে 
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সধুজবর্ণ শুকপগ্গীসকল বসিয়া রমণীয় এব করিতে করিতে পুষ্গপরাঁগ- 
গুঞ্জপাতে পি্দলবর্ণ ফল ভক্ষণ করিতেছে; বৃক্ষে বৃক্ষে অলক্জকরসলৌহিত 
কিশবয়দল দুলিতেছে / সেই পর্ধতের প্রান্তভাগ অঞ্জননীল নলবনে 
আচ্ছ়, যেন মেঘের উপর ইন্্রধমছ। ও পর্বতের নাম চক্প্রভ) 
উহার নিয়ে এক মন্দির, মন্দিরের অর্স্তরে চরাচরগুরু ভগবান্‌ শুলপাণির 
গুতিমুস্তি এতিষিত আছে। চতুস্তসগনরিবৃতস্ফটকমণ্ুপতল-গ্রতিঠিত অল 
মুক্তাশিলানিশ্মিত এ প্রতিমার সন্ুখে পাশুগতব্রতধারিণী, নির্মল! 
নির্শমা, নিরহস্কারা, নির্ধসরা অমাম্্যাকৃতি, অষ্টাদণবর্ধীয়া এক 
কণ্ু শঙ্খখণ্ডের মত অমলশুত্র অস্থুলিদবার! বীণাবাদনপূর্বাক তানলয় বিশুদ্ধ 
মধুর ম্বরে মহাদেবের স্তৃতিবাদ করিয়া গান করিতেছেন। কণ্তার ছুদ্ধধবল 
দেহগ্রভায় কৈলাসগিরি ধবলতর, উপবন উজ্জণ ও মনির আলোকময় 
হইয়াছে । সেই কুমারী জ্যোৎ্নার ন্যায় ইন্দুমূণ্তি, যেন তাহাকে চন্তর- 
মণ্ডর হইতে ঝুঁদিয়া বাহির করা হইয়াছে, যেন শুরুপক্ষপরম্পরা পুণ্তীকুত 
হইয়াছে, দেহ হইতে মুক্তা ফলের লাবণ্য বিগলিত হইতেছে, যেন তাহাকে 
রজতদ্রব মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন মুন্তিমতী শ্বেতদ্বীপণক্দী। তিনি 
যেন ধর্মের হদস্ হইতে নির্গত হইয়াছেন।* তাহার কণ্ঠে স্মুক্তাফল- 
রচিত অপমান! থাকাতে পরিবেশপরিঝেষ্টত চন্্রমগুলের মত শোভ! 
হইয়াছে। তাহার স্তনযুগ্রন মোক্ষপুরঘারে মঞ্ণকলসের মত পবির 
সু্দর। তিনি ত্রিপুবারি-শরখলাকার মৃত তেজোময়ী। দেখিবামাত্র বোধ 
হয় যেন, পার্বতী শিবের আরাধনায় তক্তিমতী হইয়াঁছেন। 
রাজকুমার তরুশাখায় ঘোটক বীধিয়। ভক্তিপুর্ববক ভগরান্‌ ব্রিলৌচনকে' ' 

নষ্টা প্রণিগাত করিলেন । নিমেষশূন্য লোচনে যেই অঙ্গনাকে 
নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, কি আশ্যধ্য | কত অসম্ভাবিত ও 
অচিস্তিত বিষয় স্বপ্নকরিতের ন্যায় সহদ! উপস্থিত হয়, তাহা নিরূপণ কর! 
যায়না। আকি, সৃগয়ায় নির্গত ও যদৃচ্ছাক্রমে,কিনরমিথুনের অন্থুসরং 
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প্রবৃত্ত হইয়া! কত ভয়ঙ্কর ও কত রমণীর প্রদেশ দেখিশাম। গরিশেষে 
দীতধবনিরৰ অনুসারে এই স্থানে উপস্থিত হইগ এই এক অদ্ভুত ব্যাপার 
দেখিতেছি। কন্যার যেরূপ মলোহর আকার ও মধুর স্বর, তাহাতে 
কোন ক্রমে মানুযী বৌধ হয় না, দেবকন্য। সন্দেহ নাই। ধরণীতলে কি 
সৌদামিনীর উদ্ভব হইতে পারে? *যাঁহা হউক, যদি ইনি ফৈলাগরশিখগে 
অথব| গগনমগডলে হঠাৎ আরোহ্ধ না করেন, তাহা হইণে, আমি ইহার 
নামদ্ধাম ও তগন্তাঁয় অভিনিবেশের কারণ, অমুঘায় ছিজাস! করিয়। 
জাঁনিব। এই স্থির করিয়া সেই মন্দিবের এক পার্খে উপধেশব পূর্ব 
সঙ্দগীতসমান্তির অবসর গ্রতীক্ষ। করিয়া! রহিলেন। 

সঙ্গীত সমাণ্ত হইলে বীণা নিস্তদ্ধ হইল। মধুকরগুগীনবিরত 
কুমুদিনীর ন্যায় সঙ্গীতবির্তা মেই কন্যা গাক্রোখীনপুর্ধধ ভর্জিভাবে 
ভগবান ভ্রিলোচনকে প্রদক্ষিণ করিয়া "গ্রণা কর্িলেন। অনন্তর 
পরিজ নেত্রপাতথার! বাঅকুমারকে পরিতৃপ্ত করিয়৷ "সাদর সন্তাষণে 
স্বাগত জিজ্ঞামা করিলেন ও ধিনীতভাবে কহিলেশ, "্মহাঁভাগ ! আমে 
চলুন ও অতিথিসৎঝার গ্রহণ করিয়া চগিতার্থ করুন|” রাজকুমার 
অস্তাষণমাত্রেই আপনাকে গ্মন্নগৃহীত ও চরিতাঁথ বোধ করিয়| ভক্ভিপুর্বক 
তাপসীকে প্রণাম করিধেন ও শিখর হায় তাহার পশ্চাৎ পণ্ডাৎ্ চলিখেন। 
যাইতে যাইতে চিন্তা করিলেন তাপমী আমাকে দেখিয়া অন্তহিত হইলেন 
নাঃ হাত দগিণা এ্রকাশ করিয়া অতিথিনৎবায এহণ করিতে অনুরোধ 
একরিলেন। বোধহয়, জিজ্ঞাস! করিলে আত্মবৃতীস্তও বগিতে গারেন। 

কতক দুর যাইয়। এক গ্িরিগুহ! দেখিগেন। উহার গুরোভাগ 
তমালবনে আবৃত) তথায় দিনমণি দৃষ্টিগোচর হয় না। গার্খে নির্ঘয় 
বারি বর্ষর শবে পতিত হইতেছে, দুর হইতে উহার শন্ব কি মনোহর) 
অভ্যন্তরে বন্ধল, কমগুলু ও ভিগ্ষাপাত রহিয়াছে, দেখিখামা্ধ মনে 
শান্তিরসের সঞ্চার হয়। তাপসী তথায় এযেশ করিয়া অরথাসামতী 
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আহরণ পুর্ধক অর্থা আনয়ন করিলে রানকুমার মৃদ্ধব মধুর অন্তযণে 
কহিলেন, "ভগবতি ! গরসন্ন হউন, আপনার দর্শনমাত্রেই আমি পধিত্র 
হুইয়াছি এবং অর্থও প্রদত্ত হইয়্াছে। অত্যার গ্রকাখ করার 
গ্রয়োজন নাই । আপনি উপবেশন করুন।” পরিশেষে তাঁপসীর 
অন্গবোধ এড়াইতে না পারিয়! রাীকুমার যখীবিহিত অর্ধ্য গ্রহণ 
করিলেন। ছুই জন ছুই শিলাতুরো' উপবিষ্ট হইলেন। তাপদী 
রাজকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আপন নাম, ধাঁম, ও 
দিগিঞ্রয়ের কথা বিশেষ করিয়া! কহিলেন এবং কিম্নরমিখুনের অন্গুমরণ” 
ক্রমে আপন আগমনবৃত্বাত্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন । 

অনস্তর তাপসী ভিক্ষাকপাল গ্রহণ করিয়া আশ্রমস্থিত তরুতলে ভ্রমণ 
কনাতে 'বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত নানাবিধ সুস্বা্থ ফলে তাঁহার ভিক্ষা- 
ভাজন পরিপূর্ণ হইল। এই" আশ্চর্য ব্যাপার দেখি চন্ত্রাগীড়ের 
অতিশয় বিশ্বময় পজম্বিল। মনে মনে চিন্ত। করিলেন, এক আশ্চর্য্য! 
এন্সপ বিশ্বয়কর ব্যাপার ত কখনও দেখি গাই। অথবা তগস্তার 
অসাধ্য কি আছে! তগস্তাঁএ্ভাবে বশীভূত হইয়া 'অচেতনেরাও কামন! 
সফল করে, সন্দেহ নাই।” অনস্তর তাপসীর*অন্থরোধে সুস্বাছ নানাবিধ 
ফল ভক্ষণ ও শীতল জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। তাপসীও 
আহার করিলেন ও মন্ধ্াকাঁণ উপস্থিত হইলে যথাবিধি সন্ধার উপাসন! 
করিয়া! এক শিলীতলে উপবেশনপুর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 

চন্ত্রাপীড় অবমর বুঝিয়! বিনয়বাঁক্যে কহিলেন, প্ভগবতি ! মানত" 
দিগের প্রন্কৃতি অভি চথ্ল, প্রভুর কিঞ্িৎ গ্রমননত। দেখিলেই অথনি 
অধীর ও গর্ধিত হুইয়! উঠে। আপনার অনুগ্রহ ও প্রস্নতা দর্শনে 
উৎসাহিত হইয়। আমার অন্তঃকরণ কিছু জিজ্ঞাস! করিতে অভিলাঁধ 
করিতেছে। যদি আপনার ক্লেশকর না হয়, তাঁহী হইলে, আতত্মবৃতাস্ত 
বর্ণনদ্বারা আমার কৌতুহ্লাক্রান্ত চিত্রকে পরিতৃপ্ত করুন। আপনি 
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জন্াপরিগ্রহদ্বারা কোন্‌ কুল উজ্জল করিয়াছেন? কি দিগিত্ত কুন্ম- 
সুকুমার নবীন বয়মে আয়াঁসদাধ্য তগন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? কি 
নিমিত্ই বা দিব্য আম পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জন ধনে একাকিলী 
অবস্থিতি করিতেছেন?” তাপসী কিঞিৎকাঁণ নিস্তদ্ধ থাকিয়া পরে 
দীর্ঘনিবাস ও তরন মুক্তাফলমদৃশ অর পরিত্যাগ পুর্ব রোদন করিতে 
আরস্ত করিলেন। “চজজাগীড় তাঁহাকে অঞমূখী দেখিয়া গনে মনে চিন্তা 
করিঞ্সেন, এ আবার কি] খোঁক তাগ কি সকল শরীরফেই আশ্রয় 
করিয়াছে? যাহ! হউক, ইহার বাস্গগঙিতাপে আগার আরও কৌতুক 
জগ্মিল। বোঁধ হয়, শৌকের কোন মহৎ কারণ থাকিবে। সাদাত 
শোঁক এতাদৃশ পবিত্র মুন্তিকে কখনও কলুধিত ও অভিভূত ফরিতে 
পারে না। বায়ুর আঘাতে কি বন্ধা চলিত হয়? চন্্রাগীড় আপনাকে 
শোকোদ্দীপনহেতু ও তজ্জন্ অপরাধী বোধ করিয়া তাহার মুখ এঙ্গাললের 
নিমিত্ত এজবণ হইতে জল আনিয়া দিলেন ও সাত্বনাবাক্ে নানাগরকার 
বুঝাইলেন। তাঁপনী চন্জরাগীড়ের সাঁত্বনাঁবাক রোদনে ক্ষান্ত হটয়! 
অবিচ্ছিন্ন বাণ্গজলধাবাসঈম্গাতে কিঞ্িৎলোহিত-মধ্য-লোঁচন গ্রক্ষালনপুর্ববক 
কহিলেন, প্রাজপুত ! “এই পাঁগীয়পী হতভাগিনীর অঞোতব্য 
বৈরাগাবৃত্বান্ত শ্রবণ করিয়া কি হইবে? ইহা কেবল শোকানগ ও 
ছুঃখার্বি। যদি শুনিতে নিতীস্ত অভিলাধ হইয়া থাঁকে, তধে শ্রথণ 
করুন 8. * 

দেবলোকে অধ্ধরাগণ বাম করে শুনিয়া থাফিবেন। তাহাদিগের 
চতুর্দণ কুন। ভগবান খমলযোনির ঘাঁম্হইতে এক কুণ উৎপয় 
হয়। দেব, অনল, জল, ভূতল, পবন, অমৃত, গর্ধ্যরখি, চন্রফিরণ, 
সৌদামিনী, মৃত্যু ও মকরকেতু এই একাদশ হইতে একাদশ খুখ। 
দক্ষগ্রজাগতির কন্ঠা সনি ও অরিষ্ঠার সহিত গদার্দিগের অমাগমে 
আর ছই কুল উৎপর হয়! এই অমুদায়ে চতুর্দশ কুল! মুনির গর্ভে 
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চিত্ররথ জন্মগ্রহণ করেন। দেব্বাজ ইন্ডু আপন স্ুম্বত্মধ্যে পরিগণিত 
কবিঝ়া গ্রভাব ও কীর্তি বর্ন পুর্ব্বক তীহাকে গদ্ধব্বলোকের অধিপতি 
করিয়া দেন। ভারতবর্ষের উত্তরে কিম্পুরুষবর্ষে ছেমকুট নাঁমে বর্ষ- 
পর্বত তাহার বাঁগস্থান। তথায় তীহার অধীনে সহমত সহজ গন্ধর্ব 
বাঁধ করে। তিনিই চৈত্রবথ নামে এই রমণীয় কানন, অচ্ছোদনামে 
এ সরোবর ও ভবানীপতির এই এতিমুন্তি এস্তত করিয়াছেন। অরিষ্টার 
গর্ভে হংন নামে জগদিখ্যাত গম্ধর্ধ জন্াগ্রহণ করেন। গগ্ধার্মরাজ 
চি্ররথ গুঁদাধ্য ও মহত্ব একাশপুর্ধক আপন রাজ্যের কিঞ্চিৎ অংশ 
গরদ্নান করিয়। তাহাকে রাজ্যাভিযিস্ত করেন। তাহারও বাসস্থান 
হেমকুট। গৌরী নামে এক চন্দ্রকিরণসারনির্দিতা পরমান্ন্দরী 
অগ্গার! তাহার সহ্ধর্থিণী। এই হৃতভাগিনী ও চিরছ্ঃখিনী তাহাদিগের 
একমাত্র কণ্ঠা। আমার নাঁম মহাশ্বেতা! গিত। মাতার অন্ত সন্তান- 
সন্তুতি ছিল না) আঁমিই একমাত্র অবলম্বন ছিলাঁম। ৈশবঞ্কালে 
ধীণার গায় এক অঙ্ক হইতে অঙ্কাত্তরে যাইতীম ও অপরিদ্ফ্ট 
মধুর বচনে সকলের মন হরণ করিতাম। সকণর শ্নেহপাত্র হইয়া 
গরমপবিত্র বাল্যকাল বাল্যক্রীড়া পর অতিক্রান্ত হইল। যেবপ বসস্তকাঁগে 
নব গ্নবের ও নব পল্লাবে কুসুমের উদয় হয় সেই আমার শরীরে 
যৌবনের উদয় হইল। 

একদা সকল জীবের হ্বাদয়ানন্দকর মধুমাসের সমাগ্রমে কমলবন 
বিকসিত হইলে, ঢুতকলিকা অস্ুরিত হইলে, মলয়মারুতের মন্দ 
মদ হিল্পেশে আঁহ্নাঁদিত হইয়। কোকিল সহকারশাঁখায় উপবেধন- 
পুর্ব হ্বম্বর়ে কুহ্রব করিলে, অশোক কিংগক প্রক্ষুটিত, বকুল- 
মুকুল উদগত এবং ত্রমরের "বঞ্কীরে চতুর্দিক গ্রতিশব্িতি হইলে, 
কল রসমাঁগর উদ্বেলিত হ্ইয়| উঠিলে, আমি মাতার মহিত এই 
পুপুণ অচ্ছেখিদরোবরে ঘ্বান করিতে ঃাসিয়াছিপাম। এখানে 


কারবরী চা 


আঁগিয়া মনোহর তীর, বিচিত্র তক ও রমধীয় লতাকুপ্ত অবলোকন 
করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলাঁম। ন্নিগ্ধদীতল চন্দনবনবীথিকা। বিগঞজিত- 
মধুধার স্থপুপ্পিত সহকারতর,. বিকচকুছমপুঞ্ব্ষিধী শতাদোন!, 
দুস্থমোপহাররদ্য লতামণ্গ দর্শননোভে বিক্ষিযদয়ে ভ্রমণ করিতে 
করিতে সহস| বনানীলের সহিত সমীগত অতি দ্বুরতি রিম আগ্রাণ 
করিলাম। মধুকরের স্তায় সেই খ্ুভি গন্ধে মুকুসিতলোচন। হই 
কৌতুকুতরলমদয়ে তদনুসরণক্রমে কিঞ্চিৎ দুর গমন করিয়া দেখিলাম, 
অতি তেজম্বী, পরমরূপবাঁন, সুকুমার এক মুনিকুমার অরোঁধরে খাঁন 
করিতে আঁদিতেছেন। অরাবন্তাঁরজনী দীপাঁলোকে যেমন গিঙ্গণব্ণ 
ধারণ করে, তাহার দেহপ্রভায় সেই বন সেইন্ঈপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিগ। 
ঠাহার সমভিব্যাহারে আর এক জন তাগমকুমার আছেন। উভয়েই 
এরূপ লৌনরধ্য ও সৌকুমা্ধ্য যে, বোধ হইণ যেন রতিপৃতি প্রিয় শহচপ 
বসস্তের সহিত মিলিত হইয়া ক্রোধান্ধ চন্রশেখরকে প্রন কদিবার 
নিমিত্ত তপস্বিবেশ ধারণ করিয়াছেন। এথম মুণিকুমারের কর্ণ 
মমৃতনিস্তনিনী ও পরিমপবাহিনী এক কুন্গুমমপ্ুরী ছিশ। পীন্ঈগ 
মা্র্যয কুনমমপ্তরী কেহ কন দেখে নাই। উহা কুন্মধগ্মীর যৌথম- 
শিলার মত, বসন্তদর্শনন-আনন্দিত ধনীর ম্মিতহাগ্তের মত। উহার গঞ্া 
গা্রাণ করি! স্থির করিলাম, উহারই গন্ধে বন আমোদিত হই্গাছে। 
মনস্তর অনিমিষু লোচনে মুনিকুমাবের মোহিনীসুর্তি মেত্রগোচর করিয়া 
বশ্মিত হইলাম। তাহার ক্বন্ধাবলন্ধবী যজ্ঞোগবীত অনকার্থুবের 
ইশুলীক্কত গুণের মত বৌধ হইতেছিল ) তঁহার হস্তে. দ্কটিকক্ষমাবিকা| 
যন মদনবিঝহবিধুঝ! রতির অশ্রবিন্দদার! রচিত হইয়াছে) বৃদ্ধ চবোখের 
লাঁচনপুটের গ্তায় পাঁটলবর্ণ মন্দারবন্ধল পরিহিত ; তিনি যেন ব্রধার্যোর 
[লঙ্কার, ধর্শোর যৌবনদশা, সরন্বতীর বিলাঁগ, সর্বাবিষ্কার দয়ঘবধপতি) 
তাহার দেহকান্তি শীতকালে স্ফুটিত পরিদুমুজনীভূষিজ্জ কাঁমণের মত 


৪৮ কাঁদগ্বরী 


গৌরবর্ণ। ভাঁবিনাঁম বিধাতা বুঝি কমল ও চন্ত্রমগ্ডল সৃষ্টি করিয়া 
ইহার ব্দনাববিন্দ নির্মীণের কৌশল অভ্যাস কথিয়াঁ থাঁকিবেন। 
উরু ও বাহ্যুগল স্থষ্টি করিবার পূর্বে রম্তাঁতরু ও সালের সৃষ্টি করিয়া 
নিম্ীণকৌশল শিখিয়া থাঁকিবেন। নতুবা গমীনাঁকাঁৰ ছুই তিন বস্ত 
স্থগ্টি করিবার প্রয়োজন কি? ফলওঃ যুনিকুমাঁরের রূপ যতবাব দেখি 
ততবারই অভিনব বোধ হয়। এইুরূগ তাহার রমণী বগের পক্ষপাতিনী 
হইয়া ক্রমে ক্রমে নবযৌবনস্ুলভ কুম্মশরের শরসন্ধানের পথবর্তিনী 
হইলাম। কি যুনিকুমারেব বগসম্পত্তি, কি যৌবনকাল, ফি বসন্তকল, 
কি সেই সেই প্রদেশ, কি অনুরাগ, জানিনা কে আঁগাঁকে উপাঁদিনী 
করিল! বাঁবংবার মুনিকুমীরকে সম্পৃহগোচনে দেখিতে লাগিলাম। 
আঁমি চিত্রদিখিতাব মত নিম্যপাঁতে বিশ্বৃত হইয়া আমুকুগিত অপাঙ্গ 
দৃষ্টিপাত কবিতে লাগিলাঘ। চচ্ষুতাবকার চঞ্চলতাহেতু চক্ষু শবগাবর্ণ 
হইয়াছিল। “বোধ হইল যেন, আমার হদয়কে রজ্জুবদ্ধ করিয়া “কেহ 
আকর্ষণ কবিতেছে। ১4 

অনস্তর শ্বেদদলিলের সহিত লজ্জা! গলিত হইল। মকরধ্বজের 
নিশিত শরগাঁতভয়ে ভীত হইয়াই যেন কঘেবর কম্পিত হইল। মুনি- 
কুমারকে আধিঙ্গন করিবার অভিগ্রায়েই যেন শরীর রোমাঞ্চবপ কর 
প্রসারণ করিল । তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম, শাস্তগ্রকৃতি তাঁপন- 
জনের প্রতি আমাঁকে অন্ুুরাগিণী করিয়া দুরাত্ম! মন্যথ কি বিসদৃশ 
বর্ম করিল! অঙ্গনাজনের অন্তঃকরণ কি বিমুঢ় ! অন্ক্রাগের পাত্রাঁপান্র 
কিছুই রিবেচন। করিতে পারে না। তেখংপুজ, তগোরাণি, মুনিকুমার ও 
সামা্তজনস্থলভ চিত্ববিকার--এতদ্ুভয় কতদুব বিমদৃশ! বৌঁধ হয়,' 
ইনি আমার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া! মনে মনে কত উপহাম করিতেছেন । 
ফি আশ্চর্য! চিন্ত বিকৃত হইয়াছে বুঝিতে পীরিয়াও বিকার 
নিবারণ কবিজেমর্থ হুতেছি না। ছুনাত্ম, কদর্পেব কি গ্রভাব! 


কাদঘবরী ৪৯ 


উহ্বাব গ্রভাবে কত শত কন্ঠ লজ্জা ও কুলে জলাঁঞণি দিয়া য়ং 
শ্রিয়তমের অন্ুগামিনী হয় ॥ অনঙ্গ কেবল আমাকেই এরূপ করিতেছে 
এসন লহে, কত শত কুলবালাকে এইরূপ অপথে পদার্পণ করায় 
যাহা হউকা, মদনদুশ্চেষ্টত পরিস্টুটরূপে একাশ না হইতে হইতে 
এখান হইতে এস্থান করাই শ্রেযঃ। কি জানি পাছে ইনি ফুপিত 
হইয়। খাপ দেন। শুনিয়াছি মুন্ধিজনের গ্রদ্কাতি অতিশগ রোঘপরধশ। 
সামান্ত অপরাথেও তাহারা! ক্রোধাগ্সিত হইয়া উঠেন ও ভিমম্পাত 
করেন। অতএব এখানে আর আমার থাকা! বিখেয় নয়। এই রি 
করিয়া তথ! হইতে প্রস্থান করিবার অভিলাষ কবিলাম। খুনিঅনেরা 
সকলের পৃজনীয় ও নমস্ত বিবেচনা করিয়া (প্রণাম করিলাম। আমি 
গরণাম করিলে পর কুদ্ুমশবশাসনের অলভ্ব্যতা, বসস্তকাঝের ও সেই 
দেই প্রদেশের রমণীয়তা, ইন্্রিষগণের অবাধ্যতা, সেই ঘেই ঘটন!র 
ভবিতব্যতা এবং আমার ঈ্ৃ ব্লেশ ও সৌভাগ্যের অবন্তাধিত! প্রযুক্ত 
আমার স্তায় সেই মুনিকুমারও মোহিত ও অভিভূত হইলেন। শুভ, 
শ্বেদ, রৌমাঁধধ, বেগথু গ্রসুতি সাত্বিক ভাবের লগণসকল তাহার 
শরীরে স্প্টরূপে গ্রকশিৎ্ পাইল। তাহার অভ্তঃকরণের তদানীন্তন 
ভাব বুঝিতে পারিয়! তাহার সহচর দ্িতীয় খযিকুমাঁর়ের নিকটে গমন ও 
ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাগ, ভগবন্! ইহার লাম কি? 
ইনি কোন তপোঁধনের পুত্র? ইহার কর্ণে যে খুজুমমঞ্জরী দেখিতেছি 
উহা কোন তরীব মপ্পত্তি? আহা উহার কি মৌন | আমি কখনও 
ধ্রূপ গৌরভ আপ্রাণ করি নাই। আমার কথায় তিনি ঈষৎ হা 
করিয়া কহিলেন, বালে! তোমার ইহা জিঞ্ঞামা কগিবার এরয়োঅন 
কি? যদি শুনিতে নিতাস্ত কৌতুক জদ্দিয়। থাকে শরণ কর। 

শ্বেতকেতু নামে মহাতপ! মহ্ধি দিধ্যলোকে বাঁদ ফরেন। তাহা? 
রূপ জগিখ্য/ত। তিনি একদ! দেবার্চনার নিমিত্ত ক্যহারগ্ম তুলিতে 
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মন্দাকিনীগ্রবাহে অবতীর্দ হইয়াছিলেন।  শতদল কমণীসন| লক্ষ্মী 
তীহ্থার রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হন। বিকশিত শতদ্দলের উপর 
এক কুমার জনাগ্রহণ করেন। “ইনি তোমার পুত্র 'হইলেন-গ্রহণ কর" 
বলিয়া লক্ষী খেতকেতুকে মেই পুত্র সন্তান সমর্পণ করেন। মহর্ষি 
পুত্রের সমুদয় সংস্কার সন্পন্ন করিয়!০পুগুরীকে : জনিয়াছিলেন বলিয়! 
পুগতরীক নাম যাখেন। বাহার কথা” জিজ্ঞান! করিতেছ, ইন মেই 
পুণ্ডরীক। ' পুর্বে অস্গুর ও. স্থুরগণ' যখন ক্ষীর সাগর মস্থন. করেন, 
তৎকালে গারিজাত বৃগ্ষ তথা হইতে উদগত হয়। এই কু্থমঞ্ী সেই 
পারিজাত বৃক্ষের সম্পত্তি। ইহা যেরপে ইহার শ্রবণগত, ভ্ইগাছে 
তাহাও শ্রবণ কর। অগ্ঠ চতুর্দশী, ইনি ও আমি ভগবান ভবানীগতির : 
অর্চনার নিমিত্ত নব্দনধনের নিকট দি! কৈলাঁসপর্র্তে আমিতেছিলাম । 
পথিমধ্যে নন্বনবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বকুলমীলিকার মেখলা পরিয়া, 
পারিজাত মালিকা কণ্ঠে ধারণ করিয়া, নবচুতানুর বর্ণে গ'জিয়া, 
পুঙ্গাসবপানমন্তা হইয়া এই পারিজাতকুন্ুমমঞ্জরী হস্তে লইয়া আমাদের 
নিকটবর্তিদী হইলেন 3. এবং প্রণাম করিয়া ইছাকে বিনীত বচনে 
কহিলেন, “ভগবন্! আপনাঁর যেরূপ অগ্কার তাহার সদৃশ এই 
অলফ্কার, আপনি এই কুম্মমঞ্জারীকে শরবণমগ্লে স্থান দান করিলে আমি 
চরিতার্থ হই । এবং পারিজাতের জন্ম সফল হয়।* বনদেবতার কথায় 
লজ্জিত হুইয়। তাহাকে অনাঁদর দেখাইয়াই ইনি চজিয়। যাইতেছিলেন ১, 
"আমি তাহার হস্ত হইতে মঞ্জরী লইয়া কহিলাম, "থে | দাধ কফি? বন" 
দেবতার গ্রণয় পরিগ্রহ করা উচিত” এই বলিয়া - ইহার কর্ণে 'পরাইয়া 
“দিলাম । টি . ॥ 
তিনি এইরপ পরিচয় দিতেছিলেন এমন সময়ে সেই তপোধনযুব! 
/কিঞ্িৎ হস্ত করিয়া কহিলেন, 'অয়ি কুতুহলীক্রাস্তে; তৌমাঁর. এত 
অন্সগ্ধানে প্রয়োজন কি? যক্ষিকম্মমমঞ্জরী লইবার বাসন! ভইয়া 


কাদন্বরী ৫১ 
খাঁকে, গ্রহণ কর, এই বলিয়া আঁধার নিকটবর্তী হইলেন এবং আপনার 
কর্ণদেশ হইতে উন্মোচন করিয়া আমার শ্রবণপুটে গরাই়! দিলেন 
আমার গণ্স্থলে তীহার হস্তম্পর্শ হইবামাত্র অন্তঃকরণে ফোন 
অনির্বচনীয় ভাবোদয় হওয়াতে তিনি অবশেঙ্্ি্ হইলেন। করগলস্থিত 
1 অক্ষমালা বায়স্থিত লজ্জার সহিত* গলিত হুইল জানিতে গারিধেন 
না অক্ষমালা তাহার পাঁণিতল *হইুতে ভুতলে না গড়িতে পড়িতেই 
আমি ধরিলাম ও আপন কঠের আভরণ করিলাম। এই 'সময়ে ছুঅ- 
ধারিণী আসিয়া বলিল, "ভর্ভূদারিকে! দেবী দ্লান করিয়! তোমার ' 
অপেক্ষা করিতেছেন, তোমার আর বিলঙ্ব কর! বিধেয় নয়।»: নবধূতা 
করিণী অন্কুণের আঘাতে যেরূপ কুপিত ও বিরক্ত হয়, আমি মেইন্ষপ 
দাসীর বাক্যে বিরক্ত হইয়া, কি করি, মাতা অপেঙ্গ। করিতেছেন শুনিয়া, 
মেই যুব! পুরুষের মুখমণ্ডল হইতে অতি কষ্টে আপনার অন্ুরাগাকষঠ 
নেজ্যুগল আকর্ষণ কৰিয়! ননানার্থ গমন করিলাম । 

কিঞিৎও দূর গমন করিলে, দ্বিতীয় খধিকুমার সেই তপোধনযুরার 
এইরূপ চিত্তবিকার দ্নেখিয়! গ্রথয়কোপ গ্রকাশপুর্বক কহিলেন, “সথে 
: পুখুরীক | একি! তোমীর অস্তঃকরণ এন্ধগ বিকৃত হইল কেন? 
ইন্দিয়পরভত্ত্র লোকেরাই অগথে পদার্পণ কলে। নির্ধোধেরাই 
সরসধিবেচনা করিতে পারে ন।। মুঢ়বাকিরাই চঞ্চল চিথকে ছির 
করিতৈ অমমর্থ। তুমিও কি ভাহাদিগের গ্তায় বিবেটনাশুস্ঠ হইয়। 
ছুর্থে অনুরক্ত হইবে? আজ তোমার এপ অভূতপূর্ব ইঞ্জিয়বিকার 
কেন হইল? ধৈধ্য, গাভীধ্য, বিনয়। লজ্জা, জিতেমিয়ত। গ্রতৃতি 
তোমার স্বাভাবিক অদুণসকণ কোথায়” গেল? কুলরুমাগত 
বরগচর্থয! বিষয়বৈরাগ্য, গুরুদিগের উপদেশ, তগন্তায় অভিনিধেশ, 
'শীপ্ের আলোচনা, যৌবনের শাসন, মনের বশীকরণ, সমুধায় একেবারে 
বিস্কৃত হইলে? তোমুুর বুদ্ধি কি এইরূপে পরি হইল? ধর্ম 
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শান্্া্যামের কি এই গুণ দর্শিল? গুরুজনের উপদেশে কি এই 
উপকার হইণ? এত দিনে বুঝিলাম বিবেকশক্ি ও নীতিপিক্ষ! 
নিচ্ষল, জ্ঞানাভযাস ও সছপদেণে কোন ফল নাই, জিতেক্তিয়তা কেখল 
কথ! মাত্র, যেহেতু ভবাধৃশ ব্যক্তিকেও অনুরাগে কলুধিত ও অজ্ঞানে 
অভিভূত্ত দেখিতেছি। তোমার অর্ষিমানা কোথায়? উহা করতল 
হইতে গলিত ও অপহৃত হইয়াছে দ্খিতে গাঁও নাই? কি আশ্চর্য! 
একেবারে জানণৃন্ঠ ও চৈতগ্শুন্ঠ হইয়াছ। ও অনাধ্য| ঝালা অন্মুমাণ! 
হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছে এবং মম হরণ করিবার উ্ভোগে আছে৷ 
এই বেলা সাবধান হও (৮ তপোধনযুধা কিঞ্চিৎ লজ্বিত হইগ্া, “থে 
কপিঞ্রন! কি হেতু আমাকে অন্তরূপ সম্ভাবনা করিতেছ। আমি এ 
ছুর্বিনীত। কন্ঠার অক্ষমাল! হরণ।পরাধ ক্ষম! করিব না,” ঝণিয় যত্রক্কত 
জকুটিভপ্গিপ্রারা অলীক কোপ গরকাখপুর্বক আমাকে কহিলেন, 
প্চপলে! আঁমার অক্ষঘাল! ন! দিয়া এখান হইতে এক পদও যাইতে 
পাইবে ন11” আমি তাহার নিরুপম দবপলাবখ্যের অন্রাগিণী ও 
ভাব্ভপ্ির পক্ষণাতিনী হইয়। এরূপ শৃণ্ঠধদয়। হইয়াছিণাম যে, অক্ষণাল! 
ত্রমে ক হইতে উন্মোচন করিয়া আমার"একাবলীমাল। তাহাঁর করে 
গ্রপনান করিলাম । তিথিও, এরপ অন্ঠমনত্ক হইম্। আমার মুখপানে 
চীহিয়াছিলেন যে, উহা অঙ্গমালা বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। 
মুনিকুঘারের পন্নিধানে স্বেদজলে বারংবার ন্নান করিয়! পরে সরোধরে 
স্বান ফিতে গেলাম। গ্বানানগ্তর মুনিকুমারের মনোহারিণী মুস্তি 
মনে মনে চিন্তা! করিতে কুরিতে বাঁটা গমন করিলাম। 

অস্তঃপুরে গ্রবেশ করিয়া ঘে' দ্রকে নেত্রপাত করি, পুগতরীকের 
মুখ-পুপ্তরীক ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই ন1। মুনিকুমারের অদর্শনে 
এরূপ অধ্বীরা হইয়াছিলাম যে, তৎকালে জাগরিত কি নিদ্রিত, 
একাকিনী কি”অনেকের, নিকটবর্তিনী ছিলাম, সুখের অবস্থা কি 
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দুঃখের দশ! ঘটিয়াছিল, উৎকঠা কি'ব্যাধিদারা আক্রান্ত হইয়" 
ছিলাম, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ফলতঃ কোনও জ্ঞান ছিল না। 
একেবারে চৈতন্তশুগ্ঠা হইয়াছিণাম। ভৎকাণে কি কর্তব্য কিছুই স্থির 
করিতে না পারিয়া, কেহ যেন আমার নিকট ন। যায় গারিচাঁরিকা- 
দিগকে এইমাত্র আদেশ দিয়া, এ্াধাদেব উপরিভাগে উঠিলাম। যে 
স্থানে সেই খধিকুমারের সহিত গাক্াৎ হইমাছিণ মই, এ্রদেশকে 
মহারদাধিঠিত, অমূতরসাভিযিজ্, চক্জরোদগাথঘ্ত বোধ করি বারংবার 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিনাম। দেখিতে দেখিতে এপ উ্ান্ত ও ত্রাস্ত 
হইলাম যে, দেই দিক হইতে যে অনিল ও পক্দীঘকল আিতেছিন 
তাহাদিগকেও প্রিয়তমের সংবাদ জিজ্ঞাম। করিতে ইচ্ছা জন্িগ। 
আমার অস্তঃকরণ তাহার গ্রতি এরাপ অন্ুক্ত হইল থে, তিনি যেষে 
কর্ম করিতেন, তাহাতেও পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। , তিনি তপস্থী 
ছিলেন বিয়া তপন্তায় আর বিদ্বেষ থাকিল না। তিনি মুনিধেশ 
ধারণ করিতেন হৃতরাং মুনিবেণে আর গ্রামাতা রহিল না । পারিজাত- 
কুন্থম তাহা কর্ণে 'ছিল বণিয়াই মনোহর হইল। স্থুরলোক' তাহার 
বাসস্থান বধিগাই রম্ণীয় 'বোধ হুইতে লাগিন। ফলতঃ নলিনী যেক্সপ 
ববির পঞ্ষপাঁতিনী, কুগুদিনী যেন্ধগ চন্ত্রমার পক্ষপাতিনী, মমুদরী যেন্সপ 
জলধরের পক্ষপাঁতিনী, আমিও সেইরূপ খধিকুমারের গঞ্গাতিনী হইয়] 
নিমেষশুন্ত দৃষ্টিতে মেই দিক দেখিতে লাগিলাম1.)/ 

আমার তাদুলকরহ্কবাহিনী তরপিকাঁও ঘন কথ্িতে গিমাছিশ। 
সে অনেক ক্ষণের পর বাটী আমিয়৷ আমাধক কহিল, গ্্ুদারিকে ! 
আমর মরোবরের তীরে যে ছুই জম, তাপমকুমার দেখিয়।ছিলাম, 
তাহাদিগের এক জন, ঘিনি তোঁমার কর্ণে কম্মগাদপের কুসুমমঞ্জনী 
পরাইয়া দেন, ভিনি গুপ্ত ভাবে আঁমার নিকটে আগিয়। সুমধুর ধনে 
জিজ্ামা করিলেন, “বালে | বাহার কর্ণে”আমি পুগুমঞ্জরী পরাই। 
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দিলাম--ইনি কে? ইহার নাম কি? কাহার অপত্য? কোথায় ঝা গমন 
করিলেন ? আমি বিনীত ব্চনে কহিলাম, “ভগবন্! ইনি গন্ধের 
অধিগতি হংসের ছুহিতা, নাম মহাশ্বেতা । হেমকুট পর্বতে গম্ববর্বলোকে 
বাম করেন, তথায় গমন করিলেন ।”, অনন্তর অনিমিয লোঁচনে ক্ষণ 
কাল অঙ্থধ্যান .করিয়! পুনর্ধার বলিলেন, 'ভদ্রে ! তুমি বালি! বটে, 
কিন্ত তোমার আকৃতি দেখিয়া যৌধ হইতেছে চঞ্চলগ্রক্কৃতি নও। 
. একটি কথা বণি শুন।” আমি কৃতাগুলিপুটে দর্তায়মান! হইয়া! পমাদর' 
গ্রদর্শনপুর্্বক সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, “মহাভাগ! আদেশারা 
এই হ্ষুপ্র জনের প্রতি অনুগ্রহ গ্রকাশ করিবেন ইহার পর আর 
সৌভাগ্য কি! ভবাদৃশ মহাত্বার! মদ্ধ দ্র জনের প্রতি কটাঙ্গপাভ 
করিলেই তাহারা চরিতার্থ হয়। আপনি বিশ্বাসপূর্বক কোন বিষয়ে 
আদেশ করিল, আমি চিরক্রীতা ও অগ্রগৃহীত| হইব, সন্দেহ নাই” 
আমার বিনয়গর্ত বাক্য গুনিগ্াা সথীর গ্তার, উপকারিধীর স্তায় ও গ্রাণ- 
দায়িনীর স্তায় আমাকে জ্ঞান করিযেন। কবি দৃষ্টি বারা এসরতা একাশ 
পূর্বক নিকটবর্তী এক তমালতরুর গল্পব গ্রহণ করিয়া পল্নবের রসে আপন 
পরিধেয় বল ছি'ড়িয়া তাহার এক থণ্ডে নখ দ্বার এই পত্রিকা লিখিয়া 
আমাকে দিলেন। কহিলেন, আর কেহ যেন জানিতে না 'পারে, 
মহাশ্বেত। যখন একাকিনী থাকিবেন তাহার করে সমর্পন করিও |% 
আমি হর্ষোৎুল্প' লোচনে তরণিকার হস্ত হইতে *পত্রিক! গ্রহণ 
করিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল হংস যেমন মুক্তামালায় শৃণালজমে 
প্রতারিত হয়, তেনি লাগার মন মুক্তাময় একাবলীমালায় “প্রতারিত 
হইয়া তোমার গতি সাতিশয় অন্ুরক্ত হুইয়াছে। 'পথত্রাস্ত পথিকের . 
দবিগ্ভ্রম, মুকের 'জিহ্বাচ্ছেদ, অসন্বদ্ধভাষীর, জরগএলাপ, : নাস্তিকের 
চার্বাকশান্্, উ্মত্বের সুরাপান, যেরূপ ভয়ঙ্কর, পত্রিকাও আমার 
পক্ষে মেইরূপ *্তরঙ্কর- বোধ হইল। পত্িকা* পাঠ করিয়া উন্মত্ত ও 
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অবশেন্রিয় হইলাম । . পুনঃ গুনঃ জিজ্ঞাদ! করিতে লাগিলাম। "্তরলিকে ! 
তুমি তাহাকে কোথায় কি রূপে দেখিলে? তিনি কি' কহিলেন? 
তুমি তথায়. কত ক্ষণ ছিলে? তিনি আমাদের অনুসরণে গর্ত হইয়া 
কত দুর পর্যস্ত আমিয়াছিলেন ?” ,শ্রিয়ঞস্ধ এক কথাও বারংবার 
বলিতে ও গুনিতে ভাল লাগে! আমি গরিজনদিগ্রকে তথ| হইতে 
বিদায় করিয়া কেবল, তরণিকার সহিত মুনিকুমারসদদ্ধকথায় দিখদমেপ 
করিগাম। ্ 
দ্িবাবসানে দিবাকরের বিরহে পুর্ব দিক আমার ন্যায় মলিন হইল। 
মদীয় হৃদয়ের স্তায় পশ্চিম দিকের বাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কমলবন, 
গৈরিকগিরিয় সলিলগ্রপাতের মত গাটলাঁত হইল। গদ্িনী নিমীণিত 
হইলে পুটসংরুদ্ধ মধুকর পদ্জন্বদয়ে রবিবিরহজনিত মৃচ্ছা্ষকারের তাৰ 
ধারণ করিপ। ছুই এক দও বেলা আছে এমন সময়ে ছবুধারিনী আদি! 
কহিল, প্ত্তূণারিকে | আমর! শ্বান করিতে গিয়। যে দুই জন মুনিকুগার 
- দেখিয়াছিলাম তাহাদের এক জন ঘারে দণ্ডায়মান আছেন বঞিলেঘ, 
অক্ষমাল| লইতে আপিয়াছি।” “মুনিকুমার+ এই শব শ্রবণমা্র আতিমাত্র 
ব্যস্ত হইয়া কহিলাম) শীত্র“দগগে করিয়। লইয়া আইদ। যেকাগ পের 
সহায় যৌবন, যৌবনের সহায় মুকরফেতন, মৃকরকেতদের সহায় 
বমস্তকাণ, ব্যস্তকালের সহায় মলম্বগবন, সেইনপ তিনি. পুগ্ুরীবের 
সথা কপিগজ, দেখিবামাত্র. চিনিলাম। -. তাহার ব্য আকার 
দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোনও অভিগ্রায়ে আঁগাকে কিছু খদিতে 
আগিয়াছেন। আমি উঠিয়া প্রণাম. করিয় সমাদবরে আগন গান 
করিণাম। .আমনে উপবেশন করিলে, চরণ ধৌত করিয়া দিাম। 
অনন্তর কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়া আমার নিকটে উপথিষ্া ভরমিকার 
'প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে, আমি তাহার দৃষ্টিতেই অভিগ্রায বুঝিতে পারি! 
'বিনয়বাঁক্যে কহিলাম, ঞভগবন! আনা হইতে ইহার, ভি ভাঁবিবেন 
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মা যাহা আদেশ করিতে অভিনাষ হয় অশফ্িত ও অসসুচিত চিত্তে 
আজ্ঞা করুন 1” | 
কপিগ্ল কহিলেন, প্রাজপুত্রি! কি কহিব, লজ্জায় বাক্যপ্ক্ত 
হইতেছে না। কনামুলফণাণী বনবামীর মনে অনদবিলাস ম্ারিত 
হইবে ইহা শ্প্পের অগ্রোচর। শান্স্বভাব তাপদকে গ্রণয়পরবণ 
করিয়া বিধি কি বিড়ম্বনা. করিলেন | দগ্ধ মযাথ অনায়ামেই লোকদিগকে 
উপছাদাল্পর ও অবজ্ঞাস্পঘ করিতে পারে। অন্তঃকরণে এক" বার 
অনন্নধিলাম সখরিত হইলে আর ভদ্রতা নাই। তখন ..গ্রগাঢ়ধীশক্কি- 
সম্পন্ন লৌকেরাও নিতান্ত অনার ও অপদার্থ হইয়া যান। তখন আর 
জজ্জা। ধৈর্যা, বিনয়, গাীরধ্য কিছুই থাকে না। বন্ধু যে পথে পদার্পণ 
করিতে উগ্ভত। হইয়াছেন, জানি না, উহা বন্কলধারণের উপযুক্ত, 
জটাধারণের মুমুচিত, তগন্তার অনুরূপ, ধর্ণের অঙ্গ, বা অপবর্গলাঁভের 
উপায় কি না। কি দৈবছূর্ধিপাঁক উপস্থিত! ন| বিলে চলে 
না, 'উপায়ানস্তর ও শরণান্তরও দেখি না, কি করি বপিতে হইল। 
পান্ত্কারেরা -লিখিযাছেন স্বীয় গণধিনাশেও যদি জুহদের 'প্রাণরক্ষা 
হয় তথাগি তাহ। কর্তব্য) সুতরাং আমাকে লজ্জায় জলাঞ্জলি দ্দিতে, 
হুইল.।. 
তোমার সমক্ষে বোধ ও অসন্তোষ একা পূর্বক বন্ধুকে টেইলর 
তিরস্কার করিয়া আমি তখ| হইতে গ্রস্থান, করিলাম। শালানস্তর সরোবর 
হুইতে উঠিয়া তুমি 'বাটী আসিলে, ভাবিলাম 'বন্ধু এক্ষণে একাকী কি 
/করিতেছেন গুপুভাবে একবার দেখিয়া আধি। অনস্তর আস্তে আস্তে 
আমির বৃক্ষের অন্তরাল হইতে, দৃষ্টিপাত করিলাম কিস্ত-তাঁহাঁকে দেখিতে 
'গাইলাম না  তৎকালে আমার আন্তঃকরণে কত বিতর্ক, কত সন্দেহ:ও 
কতই ঝা ভগ্ন উপস্থিত হইল। একবার ভাবিলাঁম- অনঙ্গের মোহন শরে 
'সুগধ হই বন্ধ, গুঝি সেই কাঁসিনীর অনুগামী হইয়া থাকিবেন। আবার" 
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মনে করিলাধ সেই সুনারীর গমনের পর চৈতন্ঠোদয় হওয়াতে আজ্জানন 
আঁমাকে মুখ দেখাইতে লা! পারিয়া বুঝি কোন স্থানে লুকাইয়া আছেন? 
কিআমি ভর্খপন। করিয়াছি বধিয়! তুদ্ধ হইয়া কেন শ্থাঘে এরন্থান 
করিয়াছেন) কিংব! আমাকেই অদ্্যেণ করিতেছেন । আমর! ছুইথানে 
চিরকাল একত্র ছিলাম, কখনও পর্দার বিরহঞ্চথ মহা করিতে হয় নাই। 
সুতরাং বন্ধুকে ন| দেখিয়! যে কত ভাবল! উপস্থিত হইগ তাহা খাক্য থার! 
ব্যজ কর যায় না। পুনর্ধার চিন্ত| করিণীম বন্ধু আমীর সমক্ষে মেইন্বাগ ' 
আধীরত| প্রকাশ করিয়া অতিণয় লঙ্জিত হইয়া থাকিবেন। লজ্জায় 
কেকিন/করে? কত লোক লজ্জার হত্ত হইতে পরিত্রাণ গাইখার 
নিমিত্ত কত অসগুপাঁয় অব্লঙ্ষন করে। জলে, অনলে ও উদন্ধনেও 
প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে । যাহা হউক, নিশ্চিন্ত থাকা হইবে না, অন্বেষণ 
করি। ক্রমে তরুলতাগহন, চন্দনবীথিকা, লতামণ্ডগ, সম্রাবরের বুল 
সর্বত্র অযেষণ করিলাখ, কুঝাপি দেখিতে পাইলাম না। তখন গ্েহ- 
কাতর মনে অনিষ্ট শক্কাই প্রবল হইয়। উঠিল। 
পুনর্ধার সতর্কতা! পুর্ক ইতস্ততঃ অযেধণ করিতে করিতে দেখিগাম 
সরোঁবয়ের তীরে নানাবিধ লর্তাবেষ্টিত কুুমবছুন নিভৃত এক লতাঁগহনের 
অভ্যন্তরবন্তী থিলাতলে বসিয়| বাম করে বাম গণ্ড সংস্থাপন পূর্বা্ টিন্ত। 
করিতেছেন । ছুই চগ্গু মুদ্রিত, লেব্রগ্ুলে কগোলধুগণ ভাঁমিতেছে । ঘন 
. ধন নিখাম বহিতেছে | শরীর ক্পন্দরহিত, বাস্তিশু্ ও পাঙুবর্ণ। হঠাৎ 
দেখিলে চি্রিতের গায় বোধ হয়।. এক্সপ জ্ঞানশূর্ঠী যে কণ্পগাঁদগের 
কুচুমমর্জরীর অবশি্টরেগুগন্ধলোতে প্রগর বস্াদপুর্লক থাঁরংধার বর্ণে 
বসিতেছে এনং লতা হইতে কুহম ও কু্মরেএ গাত্রে গড়িতেছে তথাপি 
সংজ্ঞা, নাই।. কলেবর এরূপ শীর্ণ ও বিবর্ণ যে সহসা চিনিতে গার খায় 
না। তদবস্থাপনন তাহাকে ক্ণকাথ নিনীক্মণ করিয়। অতিশয় বিষ 
হইলাম । উদ্বিগ্ন চিত্তে তিস্তা করিলাম, মকরকেতুর ফিংগভাব | যে 


৮ কাদদ্বরী 


ব্যক্তি উহার শরসন্দানের পথবর্তী হয় নাই যেই ধন্ত, সেই নিক্ষঘ্ধেগে 
সংমারযাত্র। সম্বরণ করিতে পারে । একবার উহার বাণপাতের সম্মুখবর্তাঁ 
হইলে আর কোন জ্ঞান থাকে না। কি আশ্র্য | ক্ণকাঁলের মধ্যে 
এপ জ্ঞানরাশি ঈদৃশ অবসথান্তর, প্রাপ্ত হইয়াছে। ইনি খৈশবাবধি 
ধীর ও শান্তগ্রকৃতি ছিলেন। সকবে! আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করিয়া ইহার 
স্বভাবের অনুকরণ করিতে চেষ্টা "করিত ও গুণের কথা উল্লেখ করিয়া 
যথেই গ্রশংমা করিত আজ কিন্ুপে বিবেকশক্তি ও তপঃগরভাবের 
গরাভব করিয়া এবং গ্াস্তীধ্যের উন্নুলন ও ধৈর্যের সমুলোচ্ছেদ করিয়া 
দগ্ধ মন্থ এই অনামান্ত সৎ শ্বভীবসম্পন্ন মহাত্মাকে ইতর জনের ন্তায় 
অভিভূত ও উন্বাপ্ত করিণ! শাস্্রকারের! কহেন নির্দোষ ও নিফলফ্করণে 
যৌবনকাল অতিবাহিত কর! অতি কঠিন কম্মু। ইহার অবস্থ! শান্ত্রকার- 
দিগের কথাই সগ্রমাণ করিতেছে। এইক্ধপ চিন্তা করিতে করিতে 
নিকটবন্তাঁ হইলাম এবং শিলাতলের এক পার্খে উপবেশন করিয়া! জিজ্ঞাস! 
করিলাম, সখে! তোমাকে এরপ দেখিতেছি কেন? বল আজ তোমার 
কি ঘটিয়াছে? তু রী 

তিনি অনেক ক্ষণের গর শ্বচ্ছনুক্ম-বন্াবৃত-্ক্তকমণবাস্তি নয়ন 
উদ্ধীলন ও দীর্ঘ নিশ্বাম পরিত্যাগ পূর্বক, সখে! তুমি আগ্চোগাস্ত সমুদয় 
বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও অজ্ঞের গ্তাঁয় কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এইমাত্র উত্তর 
দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার সেইরূপ অবস্থা ও আঁকার 
দেখিয়া স্থির করিলাম এক্ষণে উপদেশঘারা ইহার কোন গ্রতিকার 
হওয়া সম্ভধ নহে। কিন্ত অসন্বার্থগ্রবৃত্ত সুহদকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত কর! 
সর্বাতোভাবে কর্তব্য কর্মু।, যাহা হউক 'আর কিছু উপদেশ দি। এই 
স্থির করিয়া তীহাঁকে বলিলাধ, পথে | ই) আঁমি সকলই অবগত হুইয়াছি, 
কিন্তু ইহাই জিক্ঞাসা করি তুমি যে পদবীতে পদার্পণ করিয়াছ উহ! কি 
সাধুসগ্মত, ঝ| ধর্শান্তোপনিষ্ট পথ? ইহা কিদ্তপন্তার অথ? ঝ| স্বর্গ ও 
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অপবর্থ লাভের উপায়? এই বিগহিত পথ অবলম্বন কর! দুরে থাকুক, 
এরূপ সংকন্নকেও মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। সুট্েরাই অদঙ্গগীড়ায় 
অধীর হয়( নির্ববোধেকাই হিতাহিত বিবেচন! করিতে পারে না। 
তুমিও কি ভাঁহাদিগের স্তায় অসৎ পথে এব্‌ত হইয়া সাঁধুদিগের নিকট 
উপহীসাম্পদ হইবে? সাধুবিগহিত প্থ অবল্ধন করিয়। সুখ্মাভিলাঘ কি? 
পরিণামবিরদ বি্যিয়ভোগে যাহার! সুথ্প্রাণ্ডিব আম করে) ধূর্শাবুদ্ধিতে 
বিষলতাঁঘনে তাহাঁদিগের জলদেক করা হয়। , তাঁহারা কুবলয়মাগা 
বলিয়। অসিলতা গলে দেয়, মহারত্র বনিয়।জণত্ত অনার স্পর্শ করে, মৃথাল 
বলিক্া মত্ত হত্তীর দত্ত উৎপাটন করিতে যায়, রঙ্ছু বলিয়া কাতমর্প ধরে। 
দিবাকরের গায় জ্যোতি ধারণ করিয়াও খঞ্ভোতের গায় আপনাকে 
প্রতিপন্ন করিতেছ কেন? সাগরের স্যার গম্ভীর দ্ভাব হইয়াও উদ্ধার্দ- 
্রস্থিত, ও উদ্েল ইন্দ্িয়আোতের মংযম করিতেছ না কেন? এক্ষণে 
আমার'কথ! রাখ, ক্ষুভিতচিত্তকে মংয্ত কর, ধৈর্য ও গাশতীর্্য অবলম্বন 
করিয়া চিত্তবিকার দুর করিয়া দীও। 

এইরূপ উপদেশ দিতেছি, এমন সময়ে ধারাবাহী অশ্রাধারি তাহার 
নেত্রয়ুগণ হইতে গলিত হইল তিনি আমার হস্ত ধারণপুর্্বক বণিখেন, 
সখে। অধিক কি বলিব, আশীবিষবিষের সয় বিষম কুস্গখরের শরগফানে 
পতিত হও নাই, সথথে উপদেশ দিতেছ। যাহার ইন্জিয় আছে, মন 
আছে, দেখিতে গায়, শুনিতে পায়, হিতাহিত বিব্না করিতে গাবে 
সেই উপদেখের পা্র। আমার তাহা কিছুই নাই।' আগার নিখাটে 
ধৈর্যা, গাভীধ্য, বিব্চেন! এমকল কথাও অস্তগতণ হইয়াছে । এ অময় 
উপদেশের সময় নয়। যাবৎ জীবিত থাঁকি এই অচিকিৎসনীয় রোগের 
গ্রতীকারের চেষ্টা পাও । আমার অঙ্গ দগ্ধ ও হৃদয় জর্জরিত হইতেছে । 
এক্সণে যাহা বর্তব্য কর। এই বলিয়। নিস্তব্ধ হইখেন। 

যখন উপদেশবাকোর কান ফল দর্শিল লা" এবং দৌখলাম তাহার 


৬০ কাদদ্বরী 


স্বদয়ে অন্ধুরাগ এরূগ দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহা উন্মুলিত করা 
নিতাস্ত অসাধ্য, তখন গ্রাণরক্গার নিমিত্ত সরোবরের সরম মৃণাল, গীতল 
কমপিনীদল ও দি গৈবাঁল ভূলিয়! শয্যা করিয়া দিলাম এবং তথায় শয়ন 
করাইয়া শ্বভাবন্তুরভি চন্দ্নকিসণয় নিপ্পীড়ন করিয়। তুষারশীতল রম 
ললাটে মাখাইয়। দিলাম এবং কদর্লীপত্রদবার! বীজন করিতে লাগিলাম । 
তৎকালে, মনে হইল দুরাত্মা দগ্ধ মদনেব কিছুই অপাধ্য নাই। কোথা 
ঝা বনবাদী তপ্বী/ কোথায় বা বিলাসরাশি গন্ধর্বকুমারী | ইহাদিগের 
মনে পরম্পর অন্থ্রাগ সঞ্চার হইবে ইহা! স্বপ্নের অগোচর। শুদ্ধ তরু 
মঞ্জরিত হইবে এবং মাঁধবীলতা তাহাঁকে অবলম্বন করিয়া উঠিবে ইহ! 
কাহার মনে বিশ্বীদ ছিল? চেতনের কথা কি, অচেতন তরু শত! 
গ্রভৃতিও উহার আজ্ঞাব অধীন। দেবতারাঁও উহার শাসন উল্লজ্বন 
করিতে গান না। কি আশ্চর্য্য | দুরাত্বা এই অগাধ গাঁতীধ্যমাগরকেও 
ক্ষকালের মধ্যে তৃথের গ্ায় অসার ও অপদার্থ করিয়া ফেনিল। 
এর্গণে কি করি, কোন দিকে যাই, কি উপায়ে বান্ধবের প্রাণরঞ্ষা হয়। 
দেখিতেছি মহাশ্বেতা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। বন্ধু শ্বভাবতা 
ধীর, গরগদ্ভতা অবলম্বন করিয়া আপনি দাচ তাহার নিকটে যাইতে 
গারিবেন না। শান্্কারের| গহিত অকাধ্য দ্বার! সুদের প্রাণরক্ষ। 
কর্তবা ব্গিয়। থাকেন; সুতরাং অতি লঙ্জাকর ও মানহানিকর কম্মও 
'আমার কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইল। ভাবিলাম, যছি বন্ধুকে বলি খে, 
তোগার মনোরথ সফল করিবার জন্ত মহাশ্বেতার নিকট চলিলাম, তাহ 
হইলে, গাছে লঙ্জীজ্ঞমে বারণ করেন এই নিমিত তাহাকে কিছু ন! 
বন্ধিয়। ছলক্রমে তোমার, নিকট আসিয়াছি। এই সমস্কের সমুচিত, 
সেইরূপ অনুরাগের সধুচিত ও আমার আগমনের সমুচিত যাহা হন 
কর)” বগি! কি উত্তর দি শুনিবার আশায় আমার মুখ পানে চাহিয়া 
রহিলেন। , 
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আমি তাঁহার সেই কথা শুনিয়া সুখময় হৃদে, অসূতয় অরোবরে 
নিমগ্থা হইলাম। লজ্জা ও হর্য একদা আমার মুখমণ্ডলে আগন আপন 
ভাব প্রকাশ করিতে লাগিন। ভাবিলীম, অলঙ্গ সৌভাগ্যক্রমে আমার 
তায় তীহাকেও সন্তীগ দিতেছে । শাস্তস্বভাব তপত্বী কপিগ্রল স্বপ্নেও 
মিথ্যা! কহেন না। ইনি শতুছি কহিতেছেন সনোহ নাই। 
ততক্ষণে আমার কি কর্তব্য ও কিবজুবা এইনূপ ভাঁবিতেছি, এমন, 
সময়ে ুতিহারী আসিয়া কহিল, “ভর্ভূদারিকে | তোমার শরীর অন্ুষ্ক 
হইয়াছে গুনিয়া মহাঁদেবী দেখিতে আমিতেছেন।” কপিগ্রণ এই কথা 
শুনিয়া সত্বর গা্রোথান পুর্বাক কহিলেন, 'রাজপুবি! ভগবান্‌, 
ভুবনক্রয়চুড়াম্ণি দিনমণি অস্তগমনের উপক্রম করিতেছেন। আর আঁমি' 
অপেক্ষা করিতে পারি না। যাহা কর্তব্য করিও, বথিয়া আম।র' 
উত্তরবাক্য না শুনিয়াই শীপ্র প্রস্থান করিলেন। তিনি গ্রস্থান রুরিো, 
এনূপ প্অন্থমনদ্ধ ভইয়াছিলাম যে, জননী আসিয়া কি খখিযেস) ফি 
করিলেন, কিছুই জানিতে পারি নাই। কেবল এই মার স্মরণ হয় তিমি 
অনেকক্ষণ ,আমীর নিকটে ছিলেন | 

তিনি আপন আয়ে স্থান করিলে উর্দে দৃষ্টি নিশ্ষেগ করিয়! 
দেখিলাম দিনমণি অস্তগত হইতেছেন। পশ্চিমদিক লোহিতায়সাপ, 
কমলবন হরিতায়মান, পুর্ধবদিক নীলার়যান, এবং জমে চতুরিক গযব 
অন্ধকারে আচ্ছন, হইয়া আসিতেছে। তখন তন্রমিকাকে বণিগাধ, 
গতরলিকে | তুমি দেখিতেছ না আমার হায় আকুল হইয়াছে ও 
ইন্দ্রিয় বিফল হইয়া াইতেছে? কি কর্তব্য ফিছুই বুঝিতে গািতেছি 
না। কপিঞ্রণ যাঁহ! বলিয়া গেলেন স্বর্ণ গুনিলে। এখণে যাহা 
কর্তবা উপদেশ দাও। যদি ইতর বন্তার'স্তায় লজ্জা, ধৈর্য, বিনয় ও 
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া, জনাঁপবাদ অবহ্লেন ও স্দীচাঁর উল্লঙবন বারিয়।, 
পিত৷ মাতা কর্তৃক অনন্ুক্ঞাত হই প্বয়ং আুভিসারিবধবৃতি অবশদন 
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কবি, তাহা। হইলে গুরুজনের অতিক্রম ও কুমর্্যাদাব উল্লজ্ঘন জন্ 
অধর্ম হয়। যদি কুলধর্মের অন্গুরৌধে মৃত্যু অন্গীকাঁর করি তাহ! হইলে 
প্রথমগবিচিত, ম্বয়মাথত, কপিঞ্চলেব গ্রণয়ভঙ্গজন্ট পাপ এবং আঁশীভঙ্গ- 
দ্বারা সেই তপোধনযুবার কোন অনিষ্ট ঘটলে ব্র্গাত্য! ও তপস্থিহতা 
জন্ত মৃহাপাতকে ছিপ হইতে হয়।”%" 

এই কথা বলিতে বলিতে চত্ররোদ হইতে লাগিল; সেই ঈষৎপরি- 
ফট অ[লৌকসম্পীতে পূর্বদিক কুমমরজদ্ারা বমস্তবনরাঁজির মৃত ধূমর 
হইয়া উঠিল। নবোদিত চন্দ্রের আলোক অদ্ধকারমধ্যে পতিত হওয়াতে 
বোধ হইল যেন, জাহবীর তবপ্গ যমুনার জলের গহিত মিলিত হইয়াছে। 
যেন কেশরিনখবাঘাতে করিকুত্ত বিদীর্ণ হইয়া মুক্তীফণচূর্ণ চাঁবিদিকে 
বিশ্ষিপ্ত হইতেছে । সুখাংগুসনীগমে যামিনী জ্যোতসারপ দশনগ্রভ| 
বিস্তার করিয়। যেন আহুলাদে হাসিতে জাগিল। চক্দ্রৌদদে গাভীর্ঘ্যশীলী 
সাগরও ক্ষুব্ হইয়া! তরঘ্রূপ বাহু প্রসারণপুর্ববক বেল! আলিষন্ধ করে। 
সে সময়ে অব্পার মূন চঞ্চল হইবে আশ্চর্য্য কি? চন্দ্রের সহীয়তা ও 
মলয়ামিলের অস্থকুলতায় আমাৰ হ্বাদযস্থিত ৭্মদনানল প্রথল হইয়! 
অয়! উঠিল। বিদ্রমগ্রভাপাটল, বোন্ীচরণানত্তকরসলাঞ্িত চন্রের 
দিকে নেত্রপাত করিয়াও চারিদিকে মৃত্যুমুখ দেখিতে লাগিলাম। 
অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির করিতে না৷ গারিয়া কুন্থমচাগ নিস্তব্ধ হইয়াছিল, 
এক্ষণে সময় পাইয়া শরাসনে শরসম্ধান পূর্বক বিরহিণীদিগের অন্বেষণ 
করিতে লাগিল। আমিই উহার প্রথম লক্য হইলাঁস। এইক্সপ চিন্তা 
করিতে করিতে চক্দ্োদয়ে কমলবঝনের সায় নেত্রযুগল নিমীলিত ও অগ 
অবশ করিয়া সুচি অজ্ঞাতসাঁরে আমাকে আক্রগণ করিল। তরলিক! 
অভয় ও অসম্জমে গাঁজে "শীতল চন্দন সেচন পূর্বক তালবৃস্তদারা 
বীজন করিতে লাগিল। ক্রমে চৈভগ্ঠপ্রাপ্ত হুইয়। নয়ন উন্দীলন- 
পুর্বক দেখিহঁম তরনিক! ব্ষপবদনে ও দীন নয়নে রোদন করিতেছে। 
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আঁমি লোৌচন উদ্দীলন করিলে আমাকে জীবিতা দেখিয়া অভিশয় হষ্টা 
হুইল, বিনয়বাঁক্যে কিল, ভর্ভুদীরিকে | লজ্জা ও গুকজনের অপেক্ষা 
পরিহারপুর্বক গ্রপনন চিত্তে আমাকে গাঠাইয়। দাও, আমি তোমার 
চিত্রচৌরকে এই স্থানে আরিতেছি। অথব| যদি ইচ্ছ| হয় চল, তথায় 
তোমাকে লইয়া যাই। তোমার আব এরূপ সাংঘাঁতিক সঞ্ট গুনঃ 
গুনঃ দেখিতে পাবি না। “তরলিঃক,! আমিও আর এবপ ব্েশকর 
বিরইব্দেন] সহ করিতে পারি নাঁ। চল, গণ থাকিতে ফ্ই 
গ্রাণবল্লাভের শরণাপন্ন হই।” বলিয়া তরলিকাঞ্ক অবলঞ্চন করিয়া 
উঠিলাম। 

প্রাসাদ হইতে অবরোহণ কবিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময়ে 
দঙ্গিণ লোৌচনম্পন্ন হইল। ছুবিমিত্ত দর্শনে শঞ্বাতুর! হইয়া ভাবিলাম, 
এ আবার কি! মর্গলকর্থ্মে অন্গলেব লক্ষণ উপস্থিত হয় কেন? ক্রমে 
ক্রমে শশধর আকানমগুলেব মধ্যবর্তী হইয়। ন্ধাসলিগের গ্ঠাঁয়, চদ্দন- 
রসেধ গ্তায় জ্যোত্ন। বিস্তার করিলে, ভূমগ্ডল কৌমুদ্ীময় হইয়া শ্বেত 
দ্বীপের স্তায়ু ও চন্দ্রলেটকের স্তাঁয় বোধ হইতে আগিল। কুমুদিনী 
বিকশিত হইল। মধুকর মধুঙ্লীভে তথা বগিতে লাগিল। নানাবিধ 
কুম্মরেধু হরণ করিয়! সুগন্ধ গন্ধাবহ দক্সিণ দিক হইতে মনা মন বছিতে 
লাগিল। ময়ুরগণ উাত্ত হইয়। মনোহব স্বরে গান আরস্ত করিশ। 
কোকিলের কলরবে চতুর্দিক ব্যাপ্ত হইল। আমি কঠম্থত মেই 
অক্ষমাল! ও কর্ণস্থিত ঘেই পারিজীতগঞ্জরী ধারণ করিয়া, রক্তবর্ণ বনে 
অবগুট্িত| হইয়া তবলিকাঁর হস্ত ধাঁরণপুর্বক প্রাসাদের শিখরঠেখ 
হইছে নামিলাঁম। লৌভাগ্যক্রমে কেহ আমাকে দেখিতে গাইগ মা 
গ্রমৌদবনের নিকটে যে দ্বার ছিল তাহা! *উদ্বাটনপূর্ঘক বাটা হইতে 
নির্গত হইয়! প্রিগনতমের সমীপে চলিলাম। যাইতে যাইতে ভাখিলাম 
অভিমারপথে প্রস্থিতা ব্যক্তির দাম দামী ও বাহ্‌ আঁড়দ্চরের এয়োজুন 
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থাকে না] যেহেতু কন্দর্প সদর্গে শরাঁসনে শরপন্বানপুর্ধক অগ্রে অগ্রে 
গমন করিয়া সহারতা করেন। চন্দ্র পথ আলোকময় করিয়। পথপ্রদর্শক 
হন। হৃদয় গুরোবর্তা হইয়। অভয় প্রদান করে। 

কিঞ%িৎ দুর যাইয়া তরলিকাঁকে কহিলাম, তরলিকে ! চন্তর যেন্ূপ 
আমাকে তীহার নিকট লইয়! ফইতেছেন এমনি তাহাকে কি আমার 
নিকট লইয়া আদিতে পারেন এনা? তরলিকা হাদিয়া বণিল, 
ভূতর।রিকে! চন্দ্র কিজন্ত আপনার বিপক্ষের উপকার করিবেন? 
গুগুরীক যেব্বপ তোধার পুপলাবণ্যে মোহিত হইয়াছেন চন্্রও সেইনগ 
তোমার নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এতিবিস্বচ্ছলে তোমার 
গা স্পর্শ ও করদার! পুনঃপুনঃ চরণ ধারণ করিতেছেন। বিরহীর' 
সায় ইহার শরীরও পাগুবর্ণ হইয়াছে তৎকালোচিত এইসকল 
গরিহাষবাক্য কহিতে কহিতে সরোবরের নিকটবর্তী হইলাম। কৈলাস 
পর্বত হইতে চক্দরোদয়ে . গ্রঞ্রত চক্কান্তমণির প্রজ্রবণে চরণ, ধৌত 
করিতেছিলাম এমন অময়ে ম্বোঁবরেক্স পশ্চিম তীরে রোদনধ্বনি 
গুনিলাম। কিন্ত দুরতা প্রযুক্ত নুম্গষ্ট কিছু বুঝ! গেপ না। আগমণ- 
কালে দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হওয়াতে মনে নে পাঁতিশয় শঙ্কা ছিল এক্ষণে 
অকন্মাৎ্ৎ রৌদনধ্বনি শুনিয়। নিতান্ত ভীতা হইলাম। ভয়ে কলেবর 
কাপিতে লাগিল। যে দিকে শব্দ হইতেছিল উ্দশ্থীসে মেই দ্বিকে 
দৌডিতে লাখিনাম। 

অনস্তর নিঃখব নিশীথগ্রভাবে দূর হইতেই শুনিতে গাঁইণাম কপিগ্ল 
আর্ত স্বরে মুক্ত কে নাঁনাগ্রকাঁর বিলাগ ও পরিতাপ করিতেছেন। 

কপিঞ্জলের বিলাঁগ বাক্য শ্রবণ করিয়। আমার প্রাণ উড়িয়! গেল), 
মুক্ত কঠে ঝৌঁদন করিতে করিতে দ্রুতবেগে দৌড়িলাম। অজ্ঞাত 
উচ্চনীচ ভূমিতে পদে পদে পাদখ্থলন হইতে লাগিল; সরোবরতীরের 


লুতায় অংগুনোত্রীয় দংস্ত হইয়া ছিড়িয়। যাহিতে লাগিল তথাপি 
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গতির প্রতিরোধ জন্ধিণ না ॥ তথায় উপস্থিত হইয়। দেখিলাম ধাহার 
শরণাঁগ্ন হইতে বাটার বহিগ্ত হইয়াছিলাম তিনি গবোবরের তীরে 
জতামগ্ুপমধাবর্তী শিলাতলে শৈবাপরচিত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। 
কমল, কুমুদ, কুবলয় গ্রভৃতি নানাবিধ কুন্ম শয্যাব পার্খে বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে মুণাল ও কদলীপলনব*চতুর্দিকে বিকীর্ণ আঁছে। তাহার 
শরীর নিষ্পন্দ, বোধ হইল যেন$ মনোযোগ পূর্বক আমার পদশব 
শুনিকনছেন ; মনঃক্ষোভ হইয়াছিল বলিয়া যেন, একমন। হইয়া গরাণায্রাম 
দারা গ্রাশ্চিত্ব করিতেছেন; আঁমা হইতেও *আর এক জন প্রিয়তম 
হইল বলিয়া! যেন ঈর্ষা প্রযুক্ত প্রাণ দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। 
খলাটে ত্রিপুণ্ুক, স্বন্ধে ব্কলের উত্তরীয়, গলে একাবলী মালা, হস্তে 
মুণাল্ব্লয় ধারণপুর্ববক অপুর্ব বেশ রচনা করিয়। যেন আমার গহিত 
সমাগমের মিমিত্ত অনন্মন! হইয়! মন্ত্র সাধন করিতেছেন। কপিগ্র 
তীহা্থ কণ্ঠ ধারণ করিয়া রোদন করিতেছেন। তাচি্গৃত সেই 
মহাপুরুষকে এই হৃতভাগিনী ও গাপকারিণী আমি গিয়া দবেখিলাম। 
আমাকে ৬ দেখিয়। কপিঞ্লের ছই চক্ষু হইতে অশ্রজোত বহিতে লাগিন। 
দিগুণ শৌকাবেগ হইল। চ্াতিণয় গরিতাপপুর্বক হা হতো হস্মি বঝিয়া 
আরও উচ্ৈঃন্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। 

তখন মৃষ্ছা্থার! আক্কান্তা ও মোহে নিতান্ত অভিভূত] হইয়। বোঁধ 
হইল যেন, অন্ধকাঁরময় পাতাঁলতলে অবতীর্ঘ। হইতেছি। তদনস্তর 
কোথা গেলাম, কি বণিলা, কিছুই মনে গড়ে না। ভ্রীোকের 
হয় পাঁষাণময় এই জন্তই হউক, এই হতভাগিনীকে দীর্ঘ শোক ও চির 
কাল ছুখ মহ করিতে হইবে বলিরাই হউক, 'দৈবের অত্যন্ত গুতি- 
কুলতাঁবশতই বা হউক, জানি না, কি নিমিত এই অভাগিনীর গা 
বহির্থিত হইল না। অনেকক্ষথের পর চেতন হইয়া ভূতলে বিদুিত 
ও ধুনিধ্সরিত আখ্মদেহ জবলৌকন করিলাম! গ্রাণেঞর প্রাণ ভ্যাগ 
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করিয়াছেন আমি জীবিত আছি, প্রথমতঃ ইহা মিতাত্ত অসম্ভব, 
অবিশ্বাস্ত ও স্বপ্নকল্পিত বোধ হইল। কিন্তু কপিঞ্জলের বিলাপ শুনিয়া 
মে ভ্রান্তি দুর হইল। তখন হা! হতান্মি বলিয়া আর্তনাদ ও গিতা, 
মাতা, সখীগণকে . সম্বোধন কবিয়! উচ্ৈঃশ্বরে বিলাপ করিতে 
লাগিলাঁম। 

আমার বিলাপ শ্রবণে অজ্ঞান পণ্ড পক্ষীরাও হাঁহাকার কবিয়াছিল 
এবুং পলবপাতচ্ছলে তরুগণেরও অশ্রুপাত হইয়াছিল। এতর্ষাণে 
গুনর্জীবিত হইয়াছেন নে কথিয়া গ্রাণেশখ্বরের হৃদয় স্পর্শ করিয়! 
দেখিলাম, কিন্ত জীবন কোথায়? প্রাঁণবাযু একথার প্রমাণ করিলে 
আর কি গ্রত্যাগত হয়? দৈধ গ্রতিকূল হইলে আর কি শুভগ্রহ সঞ্চার 
হয়? আমার আগমন পর্যাস্ত তুই শ্রিয়তমেব প্রাণ রক্ষা করিতে পারিস্‌ 
নাই বলিয়া একাবলী মালাকে কত তিরস্কার রুবিলাম। গ্রস্ন হও, 
গ্রাণেখরের প্রাণ দান কর বলিয়া কগিঞ্লের চরণ ও তরলিকার " কণ্ঠ 
ধারণপুর্বক দীন নয়নে রোদন করিতে লাগিলাম। সে সময়ে 
অপূর্ব, ' অশিগ্গিতপূর্বা, অনুপনিষপুর্ব, যে"্সকল করুণ বিলাপ 
মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল তাহ! চিন্তা করিংলও আর মনে গড়ে না। 
মে এক সময়, তথন সাগরের তরদ্ধের ভ্ায় ছুই চক্ষু দিয়া অনবরত 
অঞ্ধারা পড়িতে লাগিল ও ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছ্ণ হইতে লাগিল।” 

এইপ্নগে অতীত আত্ববৃত্বাপ্তের পরিচয় দিতে দিতে অতীত শোঁক- 
ছুঃখের অবস্থা স্থৃতিপথবর্তিনী হওয়াতে মহাশ্বেতা মুহ্ছণপন্লা: ও চৈতন্ত 
শু হইয়া যেমন শিলাতল হইতে ভূতলে পড়িতেছিযেন অমনি 
চন্তাগীড় কর গ্রদারিত করিয়া ধরিলেন এবং অঞ্যজলা্র তদীয় উত্তরীয় 
ধ্ধলধারা বীজন করিতে লাঁগিলেন। ক্গণকালের পর সংজ্ঞা প্রাপ্ত 
হইলে চন্্রাগীড় বিষ ব্দনে ও দুঃখিত চিত্তে কহিলেন, “কি ছু 
করিয়াছি! অংপনার নির্বাগিত শোক পুতরুদ্দীপিত করিয়া দিলাম । 
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আর দে সকল করায় গ্রায়োজন নাই। উহা শুনিতে আগারও কষ্ট 
বোধ হইতেছে | অতিক্রান্ত ছুরবস্থাও কীর্ডনের সময় গ্রতাক্ষান্ভূতের 
স্থায় ক্লেশজনক হয়। যাহা হউক পতনোদুথ গ্রাঁণকে, অতীত 
দুঃখের পুনঃ পুনঃ ম্মরণনপ হুতাশনে নিদ্ষিগ্ত করিবার আর 
আবশ্তকতা নাই।” ৪ 

মহাশ্বেতা দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ ও নির্বের * এ্রকা পূর্বক 
কহিলেন, প্রাজকুমার! সেই দাঁরণ ভর়ন্বরী বিভাববীত্তে যে- “গ্রাণ 
পরিত্যাগ করিয। যায় নাই, সে যে কখনও এরিত্যাগ করিবে এমন 
বিশ্বীস হয় না। আমি এন্গ পাপীয়মী যে, মৃত্যুও আমার দর্শনপথ 
পরিহার করেন। এই নির্দয় পাঁযাণময় হায়ের শোক ছঃখ সকলই 
অলীক । এ স্বয়ং দির্সজ্জ এবং আমাকেও নির্লজ্জের অগ্রগণ্য 
করিয়াছে। যে শোঁক অবলীলাক্রমে সহ করিয়াছি এগসণে কথাদ্ছারা 
তাহ ব্যক্ত কঝা কঠিন কর্ম কি? যেহলাহল পান করে হলাহধের 
প্মরণে ভাহার কি হইতে পারে? আপনাদের সাঞ্গাতে সেই বিষম 
বৃত্ান্তের, যে ভাগ বর্ণনা করিলাম, তাহার গর এন্পপ শোকোদ্দীগক 
কি আছে যাঁহা বলিতে ওঞ্নিতে পার! যাইবে না। যে দুধ 
মবগতৃষিক অবলম্বন করিয়া এই অক্কতজ্ঞ দেহভার বহন করিতেছি 
এবং সেই ভয়ঙ্কর ব্যাঁপারের পর গাণধারণের হেতৃতূত যে অন্ভুত ঘটন! 
হুইয়ছিন তাহাই এই বৃত্বান্তের পরভীগ, শ্রবণ করুন 

সেইরূপ বিলাপের গর প্রাণ পরিত্যাগ করাই াঁথেখরের বিরহের 
প্রায়শ্চিত্ত স্থির করিয়! তবলিকাকে কহিলাঁম, "অগ্নি হৃখংমে | আর ধত- 
ক্ষণ রোদন করিব, কতই বা মন্ত্র! সহ করিব। *গীত্র কাঠ আহরণ করিয়া 
চিতা সাঁজাইয়া দাও, জীবিতেরের অন্থ্গমর্ন করি এই কথা ধণিতেছি 
এমন সময় মহাগ্রমাণ এক মহাপুরুষ চন্্রমণ্ল হইতে গগনমখুলে অবতীর্ণ 
হুইলেন। তাহার পরিগান পবনের মত তব, শুভর সন, কর্ণ বর 
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ক্ুণ্ুল, ব্্গংস্থলে তারাগণগ্রথিতের গায় স্ল-উজ্জল মুক্তার হার ও হস্তে 
কেয়ুর, মন্তকে কৃষ্টকুটিল পবনচঞ্চল কেণের উপর ধবশদুকুলে উ্ধীযগ্রস্থি 
খদ্ধ হইয়াছে ষেন কুঁমুদের চারিদিকে ভরমরকুল উড়িতেছে। সেরূপ কুমুদগুজ 
উজ্জন আকৃতি কেহ কখনও দেখে নাই। দেহগ্রভায় দিগলয় আলোক ময় 
করিয়া গগন হইতে ভূতলে পদা্গধ করিলেন । শরীরের সৌরভে 
চতুর্দিক আমৌদিত হইল। চারিদিকে শীতরপ্পর্ণ অযৃতবৃষ্টি হইতে 
লাঞ্সিণ। 'মৃণালধবল গীবর বাহুযুগ্ন দারা প্রিয়তমের মৃতদেহ আকর্ষণ 
পূর্বক প্বৎসে মহাশ্বেতেণ প্রাণত্যাগ করিও ন1, পুবর্ধার পুগুরীকের 
সহিত তোমার সমাগম সম্পন্ন হইবেক।” গনভীর স্বরে, এই কথা বলিয়া 
গগনমীর্গে উঠিলেন। আকন্মিক এই বিল্বপ্নকর ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত! 
ও ভাতা হইয়৷ কণিঞ্জলকে ইহার তত্ব জিজ্ঞাসা করিলাম। কপিগ্তল 
আমার কথায় কিছুই উত্তর না| দিয়া «থে ছুরাত্বন্! বন্ধুকে লইয়া! 
কোথায় যাইডেছিস্‌” বলিয়া রোষ গ্রকাশ পূর্বক উত্তরীয় বন্ধল কটিদেশে 
সংবন্ধ করিয়। তাহার গণ্ঠাৎ ধাবমান হইলেন। আমি উদুখী হইয়! 
দেখিতে লাঁগিলাম। দেখিতে দেখিতে হাঁ! তারাগণ্রে মধ্যে 
মিশাইয়। গেলেন। কপিঞুলের অদর্শন, শ্রিয়তমের মৃত্যু অপেক্ষাও 
দুখজনক বৌধ হইল। যে ঘটন| উপস্থিত ইহার মর্ম বুঝাইয়। দেয় 
এরূপ একটি লোক নাইি।. তৎকাঁনে কি কর্তব্য কিছুই স্থির করিতে 
না! গারিয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, তবণিকে! তুমি ইহার কিছু মর 
বুঝিতে গারিয়াছ? শ্তরীস্বভাবস্থলত ভয়ে অভিভূত এবং আমার 
মরণাশধাঁয় উদ্বিগা, বিষপী ও কম্পিতকলেবর! হইয়া তরলিক! স্বশিত 
গদগদ বচনে আমার পাঁে ধরিয়া বিল, "্ভর্ভ্দারিকে ! না, আমি কিছু 
বুঝিভে পারি নাঁই। এ অতি আশ্চর্য ব্যাপার। আমার বোধ হয় 
ধী মহাপুরুষ মানুষ নহেণ। যাঁহা বলিয়! গেলেন তাহাও মিথ্যা হইবে 
মা? মিথ্যা বন! ছারা ,গ্রতারণ। করিবার কোন অভিমন্ধি দেখি না। 
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এরূপ ঘটনাকে আশা ও আঁশ্বীসের আম্পদ বলিতে হইবে। যাঁহা 
হউক, এক্সণে চিতাঁধিরোহণের চেষ্টা হইতে গরাঘুখ হও। অন্ততঃ 
কপিঞ্লের আগমনকালি পর্যন্ত প্রতীক্ষা কর। তাহার মুখে সমুদয় 
বৃত্বাস্ত অবগত হইয়! যাহ! কর্তব্য পরে করিও ।» 

জীবিতভৃষ্গার আহজ্ব্যত] ও স্লীনস্থলভ কষুদ্রতা গ্রমুক্ত আমি মেই 
দুরাশায় আকা হইয়া তরলিকার *বাক্যই যুক্তিযুক্ত স্থির, করিণাম। 
আঁশার কি অদীম প্রভাব! যাহার প্রভাবে লোকেরা তরগ্ানুল 
ভীষণ সাগর পার হইয় অপরিচিত ও অজ্ঞাত “দেশে গ্রবেশ করে; 
যাহার গ্রভাবে অতি দীন হীন জনেরও মুখমগ্ুল উজ্জরগ থাকে? যাহার 
গ্রভাবে পুত্রকণজাদ্দির বিরহছ্ঃখও অব্লীলীক্রমে সহা করা যায়) 
কেবপ সেই আঁপ। হস্তাবলঙ্ন দেওয়াতে জনশৃন্ত অরোবরতীরে যাতনা, 
মী সেই কানযামিনী কথঞ্িৎ অতিবাহিত হইল। কিছ গর যামিনী 
যুগাণতেব তায় বৌধ হইয়াছিল । গ্রাতঃকালে উঠিম সরোবরে স্নান 
করিলাম। সংসারের অসারতা, সমুদ্বায় পদার্থের অনিত্যতা, আপনার 
হতভাগ্যঙা ও বিপংপাতের অগ্রতিকারিত| দেখিয়া মনে মনে 
বৈরাগ্যোদয় হইল এবং গ্রিয়্টমের দেই কমগুলু, মেই অক্ষমাঁণা লইয়া 
র্াতধ্য অবলগবন পুর্র্বক অবিচলিত ভক্তি সহকারে এই অনাথনাথ 
'্রলোৌকানাথের শরণাপয়! হইলাম |, বিষ্য়বাসনার সহিত গিত! 
মাতার স্নেহ এররিত্যাগ করিলাম। রয়ে সহিত বদুদ্দিগের 
অপেক্ষা পরিহার করিলীম। 

পরদিন পিতা মাতা এই সকল বৃত্তান্ত স্তবগত হই পরিজন ও 
বন্ধুজনের মহিত এই স্থানে আইমেন ও ,নানাগ্রকাঁর সাত্বনা ধাক্োে 
প্রবোধ দিয়া বাটী গমন করিতে অন্থবোঁধ করেন। কিন্ত যখন দেখিপেন 
কোন একারে অবলহধিত অধ্যবসায় হইতে পরাধুখ হইলাম না, তখন 
আমার গমনবিষয়ে নিগ্রত্ত নিরাশ হইয়াও” অপত্ঞযৌরের গাঢ়বন্ন-- 
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ঝশতঃ অনেক দিন পর্যান্ত এই স্থানে অবস্থিতি করিলেন ও প্রতিদিন 
নানাগ্রকার বুবাইতে লাগিলেন ) পরিশেষে হতাশ হইয়! দুঃখিত চিত্তে 
বাটা গমন করিলেন। তদবধি কেবল অশ্ুমোচন দ্বারা প্রিয়তমের গ্রতি 
স্কৃতজ্ঞত। গ্রদর্শন করিতেছি । জগ করিবার ছলে তাহার গুণ গণন। 
করিয়া থাকি।, বহুবিধ নিয়ম দ্বারা,তারভূত এই দগ্ধ শরীর শোষণ 
করিতেছি। এই গিরিগুহায় বাস করি, এ সরোবরে ত্রিসন্ধা| গান করি, 
গ্রতিদিন এই দেঁবারিদেবু মহাদেবের অর্চনা ধরিয়া থাকি। ভরগিকা 
ভিম্ন আর কেহ নিকটে নাই। আমারন্তায় পাপকারিণী ও হতভাগিনী 
এই ধরণীতলে কাঁহাকেও দেখিতে পাই নাঁ। গাপকর্থোর একশেষ করি- 
য়াছি, ব্রহ্মহত্যারও ভয় রাঁথি নাই। আমাকে দেখিলে ও আমার সহিত 
আলাপ করিলেও ছুরদৃ্ই অযো 1” এই কথা বলিয়া পাওবর্ণ বন্ধল দরা' 
মুখ আচ্ছাদন কুরিয়! বাস্গাকুল নয়নে রোদন করিতে আরম্ভ করিঞ্লেন। 
বোঁধ হইল যেন, শরৎকালীন গত্র মেঘ চন্ত্রমাকে আবৃত করিল ও বৃষ্টি 
হইতে লাগিল 
মহাশ্বেতা বিনয়, দাক্গিণা, মগীলত| ও মুহাছভবতায় মোহিত হইয়া 
চন্্রাগীড় তাঁহাকে গ্রথমেই স্ত্রীরত্ব বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিবেন। তাহাতে 
আবার আগ্োপাস্ত আত্মবৃত্ৰান্ত বর্ণনা দ্বার| সরলতা গ্রকাশ ও পতি- 
করতাঁধর্ের চমৎকার দৃষ্টাস্ত গদর্শনা করাতে বিধাতার অলৌকিক সৃষ্টি 
বিয়া বোধ হইল ও সাঁতিশয় বিশ্ময় জন্মিল। . তখন ভ্রীত ও গ্রসন্ন চিত্তে 
কহিলেন, যাহারা" ন্নেহের উপযুক্ত কর্মোর অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইয়। কেবল 
অশ্রগাত ঘাঁর। লঘু গরক্ষাণ করে তাহারাই অকৃতজ্ঞ । আগনি ন্কজ্রিম 
প্রণয় ও অকপট অনরাগের উপযুক্ত কর্ম করিয়াও কি জন্ত আপনাকে 
অকৃতজ্ঞ ও শুর বৌধ করিতেছেন? বিশুদ্ধ €গ্রম-গ্রকাঁশের নবীন 
পথ উদ্ভাবন পুরু অপরিচিতের সায় আঁজন্মপরিচিত বান্ধবজনের পৰি 
ন্ড এ" অকিঞ্চিৎকর গদার্থের স্থায় যাংসারিক আুখে জনাগপি প্রদান, 


কাদরী ৭১ 


করিয়াছেন? তরশ্মচর্যয অবলখন পূর্বক তপস্থিনীবেশে জগদীগরের আরাধনা 
করিতেছেন ; অনন্মন! হইয়! প্রাণেশ্বরের সহিত সমাগমের উপায় 
চিন্তা করিতেছেন। এতদ্বাতিরিত্ত বিশুদ্ধ গ্রথয় পরিশোধেন আর 
গম্থ! কি? 

শান্তকারের অন্মন্নগকে যে ক্ৃগুজ্ঞতাগ্তকাশের এ্রণুলী বলিয়! নির্দেশ 
করেন উহা ব্যামোহ্মাত্র! মূঢ় খব্যুক্তিরাই মোহবশতঃ এ গথে পদার্পন 
করেএ ভর্ত। মৃত হইলে ভীহার অন্থগমন কর! মূর্থতা একা ক্লুরা 
মাত্র। উহাতে কিছুই উপকার নাই। না৷ উর্হী মুত ব্যক্তির পুনর্জীবনের 
উপায়, না তাহার শুভলোকগ্রাপ্তির হেতু, না পরম্পর দর্শন ও মমাগমের 
সাধন । জীবগণ নিজ নিজ বন্মানুসারে শুভান্ডভত লোক গ্রাপ্ত হয়ঃ 
সুতরাং অন্গমরণ দ্বার! যে পরস্পর সা্ষাৎ হইবে তাহার নিশ্চয় ক্ষি? 
লাভ এই, অনুমৃত ব্যক্তিকে আত্মহত্যা মহাপাপে লিগ হইয়া ঘোঁধ 
নরকে চিরকাল বাস করিতে হয়। বরং জীবিত থাকিলে সৎকর্ম দারা 
্বীম উপকার ও শ্রাঞ্ধতর্পণাদি ঘারা মৃতের উপকার করিতে পারা যায়, 
মনি ঝঁহারও কিছুই উপকার নাই। অনুমরণ পতিক্রতাঁর গন্গণ নয়। 
শত শত পতিগাণা যুবতী পত্ির মরণেও জীবিত। ছিল শুনিতে পাওয়া 
যায়। তাহারাই যথার্থ বুদ্ধিমতী ও যথার্থ ধর্মের গতি থুঝিতে গারিয়া- 
ছিল। স্বার্থপর লোকেরাই দুঃশহ বিরহ্যক্ রণ! মহা করিতে না পাঁরিয়া 
অন্থমরণ অবল্ব্ন করে। কেহ বা অহদ্কার প্রকাশের নিমিত্ত এই গথে 
প্রবৃত হয়! ফলতঃ ধর্মবুদ্ধিতে গায় কেহ অম্মৃতা হয় না। আ।পমি 
মহাপুরুষ কর্তৃক আখামিত হইয়াছেন, তিনি যে মিথ্যা কথা দ্বার গ্রতা- 
রণা করিবেন এমন বোধ হয় না] দৈব অনুকুল হইয়া আপনার গ্রতি 
অন্ুকম্পা একাশ করিবেন, সদ্দেহ নাই। মরিবে পুনর্ধার জীবিত 
হয়, এ কথা নিতাস্ত অসম্ভাবিত নহে। পূর্বকাণে গনার্বরাজ থিশা- 
বঙ্গুর রসে মেনকার গর্ভ প্রমথ্র| নাঁষে এক ক! দগো। এ ক 
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আঁশীবিষদষ্ট ও বিষবেগে মৃত হইয়াছিল, কিন্ত রক্ষনামক খধিকুমাঁর 
আঁপন পরমাযুর অর্ধেক প্রদান করিয়া উহাকে পুনর্জীবিত করেন। 
অভিমঙ্গার তনয় পরীক্ষিৎ অশ্থথমার অন্ত্র দারা আহত ও এণবিযুক্ঞ 
হইয়াও পরমকারণক বা্ুদেবের অন্ুকম্পীয় পুনর্ধার জীবিত হন। 
জগরদীখর সানুগ্রহ ও অন্থকৃল হইর্পে কিছুই অগাঁধ্য থাকে না। চিত্ত! 
করিবেন না, অচিরাৎ অভীষ্পিদ্ধি হইবে । সংসারে পদার্পণ করিলেই 
পঞ্চ পদে বিপদ আছে। কিছুই স্থায়ী নহে। বিশেষতঃ দর্থ*বিধি 
অকৃত্রিম প্রণয় অধিক কল দেখিতে পারেন না। দেখিলেই অমনি যেন 
ঈর্যাধিত্ হন ও তৎক্ষণাৎ ভঙ্গের চেষ্টা পান। এক্ষণে ধৈর্য্য অবলম্বন 
করুন; অনিননীয় আত্মাকে আর মিথ্যা তিরস্কার করিবেন না।» 
এইকূপ নানাবিধ সাত্বনাবাক্যে মহাশ্বেতীকে ক্ষান্ত করিলেন। মনে 
মনে মহাশ্েতার এই আশ্চর্য: ঘটনাই চিন্ত। করিতে লাঁগিলেন। এই 
সময়ে মহার্থেতার শোককথ| শুনিয়াই যেন রবি অধোমুখ হইলৈন, 
বিমল পরিণত-প্রিয়ঘুমঞ্জরীরজের মত পিঙ্গলিম প্রাণ্ত হুইল, 
ঝুসুভকুস্মরমে রঞ্জিত কোমল ছকুলের মত ঘ্ৌদ্র চারিদিকে পরি- 
ব্যাপ্ত হইয়। আঁকাঁশ-নীলিম! ঢাকিয়া চক্কোরনয়নতারকার বর্ণ ধারণ 
করিল, কোকিললোচনচ্ছবি সন্ধ্যা! সমাগত হুইলে গ্রহগণ উদ্মোষিত হইল-_- 
যেন বনমহিযের কৃষ্দেহের মধ্যে উত্জল চক্ষু জলিতেছে ) ভররগৃণের 
হবিতাভা অন্ধকারের সহিত একাকার হইয়। গেল) ,হিমশীকরজড়িম 
পবন বহিতে লাগিল) পক্ষীমকল নিদ্রাতিভূত হুইল। ওথন চন্দরাপীড় 
পুনর্বার জিজ্ঞাস! করিলেন, “ভদ্দে ! আপনার সমভিব্যাহারিণী ও ছুঃখের 
অংশূভাগিনী গরিচারিকা তরলিক। এক্ষণে কোথায় ?” 

ম্হাখেতা কহিলেন, প্মহাভাগ অগ্ধারাদিগের এক কুল অমৃত 
হইতে সমুডুত হয় আপনাকে কহিয়াছি। সেই কুলে মদদিরায়তলোচিনা 
মদিহনামে এ কন্ত। জন্মে। গন্বর্ধের জধিপতি চিত্ররখ তাহার 
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পানিগ্রহণ করেন এবং তাহার গুণে বশীভূত হইস্লা ছত্র চামর গ্রভৃতি 
প্রদান পূর্বক তীহাকে মহিষী করেন। কালক্রমে মহ্ষী গর্ভবতী 
হইয়া যথাকালে এক কন্তা প্রসব করেন। কন্যার নাম কাঁদঘ্বরী, 
কাঁদম্বরী নির্শূল। শণিকলার গ্থায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত! হইম। এরগ 
রূপবতী ও গুণব্তী হইলেন যে, মকলেই তাহাকে দেখিলে আননিত 
হইত ও অত্যন্ত ভীঘবাদিত। শৈশবানধি একত্র শয়ন, একত্র অশন, 
একত্র ধ্শবস্থানগ্যুক্ত আমি কাদরীর এণয়পাত্রী ও প্নেহগা্রী হইলাখ, 
সর্বদা একত্র ক্রীড়া কৌতুক করিতাম, এক গিগ্কের নিকট নৃত্য, গীত, 
বাঞ্চ ও বিদ্ঞ/ শিখিতাম, এক শরীরের মত দুই জনে একত্র থাঁকিতাম। 
ক্রমে এক্প অক্কত্রিম সৌহাদি জন্মিল যে, আমি তীহাঁকে সহোদরার গ্ঠায় 
জ্ঞান করিতাম) তিনিও আমাকে আপন হদয়ের স্তায় ভাবিতেন। 
এক্ষণে আমার এই ছুরবস্থা শুনিয়া গ্রতিজ্ঞ। করিয়াছেন, যাবৎ মহাখেত! 
এই অবস্থায় থাঁকিবেন, তাবৎ আমি বিবাহ করিব না। যদি পিতা, 
মাত! অথবা বদ্ধবর্ম বল পূর্বক আমার বিবাহ দেন তাহা হইলে আলখনে, 
হুতাশনে প্মথব! উদবন্ধণে গ্রাণত্যাগ করিব। গন্র্ধবাগ টিআরথ ও 
মহাদেবী যদিরা পরম্পরায় কন্ঠার এই এরতিজ্ঞা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত 
হুইয়াছেন। কিন্তু এক অপত্য, অত্যন্ত ভাল বাষেন, সৃতরাং তীহার 
গ্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে কোন কথা উত্ধাপন করিতে পারেন নাই। ঘুক্ষি 
করিয়া অগ্ঠ প্রভাতে ক্ষীযোদনামা এক কঞ্চুকীকে আমার নিট গাঠা" 
ইয়াছিলেন। তাহার ছার! আঁমাকে বণিয়া পাঠান, “বৎস মহাশ্েতে ! 
তোম! ব্যতিরেকে কেহ কাঁদগ্রীকে গান করিতে খমর্থনয়। গে 
এইরাগ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, এক্গণে যাহা *কর্তব্য হয় কর।৮ আঁমি 
গুরুজননের গৌরবে ও মিত্রতার অনুরোধে ক্গীরোদের মহিত তরগিকাঁকে 
কাদিম্বরীর নিকট পাঠাইয়াছি। বলিয়া দিয়াছি, 'সথি! এফেই আমি 
মদ্দিয়া আছি, আবার কেন যন্ত্রণা বাঁড়াও। ভোঁমার এঁতিজ্ঞ! গুলি 


৭৪ কাদন্বরী 


অত্যন্ত ছুঃথিতা হইলাম । আঁার জীবিত থাঁকা যার্দ অভিগ্রেত হয় 
তাহা হইলে, গুরুজনের অনুরোধ কদাঁচ উল্লজ্বন করিও লা। তরলিকাও 
তিথায় গেল) আপনিও এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।* 

মহাশ্বেতা এইরূপ গরিচয় দিতেছেন এমন সময়ে খোকানপনগ- 
মহাখেতাহদয়মধাবৎ শশাঙ্ক সর্ধশে্টকর নিদ্রাম্গল কলপের ভ্তায় গগন- 
মণ্লে উদ্দিত হইলেন। তারাগণঞ্হারকেব হ্যাঁ উজ্জ কিরণ বিস্তার 
করিপ। বোঁধ হইল যেন, যামিনী গগনের অন্ধকার নিবারণের "নিমিত্ত 
শত শত প্রদীপ প্রজ্জীলিত করিলেন। মহাখেতা শীতল শিলাতলে 
পল্পবের শয্যা পাঁতিয়া নিদ্র। গেলেন। চক্দরাগীড় মহীশ্বেতীকে নিপ্রিতা 
দেখিনা আপনিও শয়ন করিলেন। এবং বৈশম্পায়ন কত চিন্তা করিতে- 
ছেন, প্রলেখ কত ভাবিতেছে, আন্তান্ত গমভিব্যাহারী লোক আমার 
আগমনে কত উদ্বিগ্ন হইয়াছে; এইরূপ চিস্তা করিতে করিতে নিদ্রাগত 
হইলেন। 

গ্রভাত হইলে মহাশ্বেতা গাত্রোখানপুর্ববক সন্ধ্যোপামনাদি সমুদয় 
গ্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া জপ করিতে আরম্ত"করিলেন। *চন্ত্রাগীড়ও 
গ্রাভাতিক বিধি যথাবিধি সম্পাদন করিতেছেন এমন সময়ে পীনবাু 
বিশালবক্ষংস্থল। করে তরবারি, বলবান, যোড়পবর্যবয়্, কেয়ুক্নকনামা 
এক গম্ববর্বদারকের মহিত তরলিক! তথায় উপস্থিত হইল । অপরিচিত 
উন্ত্রাগীড়ের অলৌকিক মৌনার্য দর্শনে বিশ্সিত হইয়!,ইনি কে? কোথ। 
হইতে আসিলেন ;--এইন্প চিস্তা করিতে করিতে মহাখেতার নিকটে 
গিয়! বমিল। বেয়ুরক্ুও প্রণাম করিয়! এক শিলাতলে উপবিষ্ট হইল। 
জপ সমাণ্ড হইলে মহাশ্বেতা তরলিকাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “তগলিকে ! 
প্রিয়ধখী কাদগ্বরীর কুখল? আমি যাহা বলিয় দিয়াছিলাম তাহাতে 
ত সঙ্মতা হইয়াছেন? কেমন তাঁহার অভিগ্রায় কি বুঝিলে ?” তরলিকা 
ক্চিহিল, “্ভতূর্মীরিকে | হা? কাদঘরী কুশলে ণমাছেন, আপনার উপদেশ 


কাদন্বরী ৭ 


বাক্য শুনিয়া রোদন করিতে করিতে কত কথা কহিলেন। এই বেয়ুর" 
কের মুখে সমুদায় শ্রবণ করুন 1” 
কেয়ুরক বদ্ধাঞ্জধি হইয়া নিবেদন করিল কারী এণয়। গাদন 
পুর্ববক সাদর সস্তাযণে আপনাকে কহিলেন গশ্রিয়মথি | যাহ। তরলিকার 
মুখে বলিয়! পাঠাইয়াছ, উহ। কি গুরুজনের অহুরোধক্রষে। অথবা আমার 
চিত্ত পরীক্ষার নিমিত্ত, কিংবা অগ্যাঁপিৎগৃহে আছি বলিয। তিরত্বার করি 
য়াছ? খদি মনের সহিত উহা! বলিয়া থাক, তোমার অন্তঃকরখে কেন 
অভিসন্ধি আছে, সন্দেহ নাই | এই অধীনকে একেবারে পরিত্যাগ করিবে 
ইহা! এত দিন দ্বপ্নেও জানি নাই। আমার হয় তোমার প্রতি যেপ্গগ 
অন্থুরক্ত তাহ৷ জনিয়াও এগ নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে তোমার কিছুমান 
লজ্জ! হই না? আমি জানিতাম তুমি শ্বভাবতঃ মধুরভাষিনী ও প্রিয় 
বাদিনী। এক্ষণে এন্ধণ পরুধ ও অপ্রিয় কথা কহিতে কোথায় শিখলে? 
আপাততঃ মধুরক্নপে গ্রতীয়মান, কিন্তু অবদানবিস বর্পে কোন 
ব্যক্তির মহম। গ্রবৃত্তি জন্মে না। আমি ত গ্রিয়সখীর দুঃখে নিতান্ত 
ছুঃখিনী হই! আছি। “এ সময়ে কিরপে অকিঞ্চিৎকর বিবাহের আড়ঘর 
করিয়া আমোদ প্রমোদ করিব । এ সময় আমোদের সময় নয় বগিয়াই 
, সেইরূগ গ্রতিজ্ঞ। করিয়াছি । গ্রিয়মথীর দুঃখে ছংখিত অগ্তঃকরণে সুখের 
আশা কি? সম্ভোগেরই বা স্পৃহা কি? মানুধের ত বথাই নাই, পণ" 
পক্ষীরাঁও সহচরের দুঃখে ছুঃথ একাশ করিয়া থাকে । দিনকরেকধ অন্ত" 
গমনে নলিনী মুকুলিত হইলে তৎসহখাসিনী চক্রবাঁকীও শ্রিসগাগম পরি- 
- ত্যাগপুর্বক সারা রাত চীৎকার করিয়া ছুঃখ ধ্রকাঁণ করে। যাহার 
প্রিয়সথী বনবাদিনী হইয়। দিন যাঁমিনী সাত্বিশয় ক্লেশে কাল যাপন করি- 
তেছে, সে সুখের অভিলাধিণী হইণে শোকে কি বলিবে? আমি তোমার 
নিমিভ গুরুবচন অতিক্রম, লজ্জা ভয় পরিত্যাগ ও কুগকগ্ঠাবিরদধ সাহস 
অবলম্বনপর্বক স্তর গ্রত্তিজ্ঞ। অবগস্থন করিয়াছি £ তিগদণে যতি 
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গ্রাতিন্্। ভঙ্গ না হয় ও লোকের নিকট ঘজ্জ! না পাই, এব্ূপ করিও ।» 
এই বলিয়া বেয়রক গ্গান্ত হইল। 

কেয়ুরকের কথা গুনিয়। মহাশ্বেতা মনে মনে ক্ষণকাল অন্ধ্যান 
করিয়া কহিলেন, “কেয়ুরক | তুমি বিদায় হও, আমি স্বয়ং কাদরীর 
নিকট যাইতেছি।” কেুরক গ্র্থীন করিলে চক্্রাপীড়কে কহিলেন, 
শ্রাজকুমার ! হেমকুট অতি রম্য" স্থান, চিত্ররথের রাজধানী অতি 
অধন্তর্য্য, কাদম্বরী অতি মহাম্ভাবা। যদি দেখিতে কৌতুহলঞ্হয় ও 
আ'র কোন কার্য না থাকে, আমার সে চলুন। অগ্ঠ তথায় বিশ্রাম 
করিয়। কল্য প্রত্যাগমন করিবেন। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হই 
অবধি আমার হঃখভারাক্রীস্ত হৃদয় অনেক সুস্থ হইয়াছে। আঁপনার 
নিকট শ্ববৃত্তাস্ত বর্ণন করিয়! আমার শোকের অনেক হ্রাম হইয়াছে। 
আপনি অকারণমিত্র, আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। 
সাধুযযাগমে অতি ছুঃখিত চিত্তও আহলাদিত হয়, এ কথা মিথ্যা নহে। 
আঁপনার গুণে ও সৌলন্ে অতিশয় বশীভূত হৃইয়াছি, যতক্ষণ দেখিতে 
পাই তাহাই লাঁভ।৮ চন্ত্রাীগীড় কহিলেন, প্ভগবতি! দর্শপ অবধি 
আপনার অনুগত হইয়াছি। এক্ষণে যেদিফরে লইয়া যাইবেন সেই দিকে 
যাইব ও যাহা আদেন করিবেন তাহাতেই সম্মত আছি।” অনন্তর 
মহাখেতার সমভিব্যাহারে গণ্ধব্ববগরে চলিলেন। ১৬ 

নগরে উত্তীর্ণ হইয়া' রাঁঞজভবন অতিক্রম করিয ক্রমে কাঁদদ্বরী- 
ভবনের ছ্ারদেশে উপস্থিত হইলেন। গ্রতভীহারীরা পথ দেখ|ইযা 
অগ্রে অগ্রে লিল পথম কুম্থমরেণুপাতে পাটলবর্ণ, সহকারফলারসবর্ষণে 
ঘিজ্ত। সপ্ত কাঞ্চমতোরণ *উত্বীর্ণ হইয়া রাজকুমার অসংখ্য স্র্দারী 
কুমারীপরিবেষ্িত অস্তঃপুরের অভ্যন্তরে গ্রবেশ করিলেন। কুমারীগণের 
শরীরপ্রভায় অন্তঃপুর সর্ধদ| চিত্রিতময় বৌধ হয়। তাহারা বিনা 
-অনক্কারেও *সর্ধদা অলঙ্কৃত। তাহাদিগের* আকর্ণবিশ্াস্ত োচনই 
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কর্ণোত্পল, হসিতজ্ছবিই অঙ্গরাগ, নিশ্বাসই সুগন্ধি বিলেগন, অধ্রদ্যুতিই 
কুছুমলেপন, ভুজলতাই চ্পকমানা, করতলই লীলাকমল্‌, অঞ্গুলিরাগই 
অলক্তকরস এবং দেহএভাই সঙ্গাংগ্তকাবস্ডঠন। তাহারা যেন অন্গরাগ- 
সাগরের অভিনবযৌবনপবনসঞ্চালিত তরগগুলি, ভাহাদের কগোগ ছুটি 
ঠিক যেন মনিরারসপূর্ণ মুক্তাগুক্তিরৎকৌট!) রাজকুমার কুমারীগণের 
উৎফুর্কুন্থমধধণ বসন্তদিবগের খতু খনোহর শরীরকাস্তি দেখিয়। 
বিশবয়াপূ্ন হইলেন । দেখিলেন কেহুবা কেতকীরেণুদ্বারা অবনীণভ]ুর 
আলবাল রচন! করিতেছে ) কেহ ধা র্ববাণুকা! ছিড়াইতেছে ; কেহবা 
কপ্ূররপল্পবরষে গন্ধপাত্র ষংস্কার করিতেছে ১ কেহ ঝ| অন্ধকার তশাপ- 
বাথিবায় মধিগ্রদীপ জাঁনাইয়! দিতেছে ১ কেহ বা পঙগী হইতে রক্ষার জন্ত 
দাঁড়িম্বকল মুক্তাজাপে ঢাঁকিতেছে ১ কেহ ঝা কদলীগৃহের মনকতবেদিক! 
কনকসন্মার্্জনী দিয়া পরিফার করিতেছে; কেহ বা মুখসদির! দিয়া 
বকুলতক্ষ সিঞ্চন করিতেছে ) কেহ বা অশোৌকতরুগাত্রে নুগুররবসুখরিত 
পৰ্তাড়না করিতেছে) কেহ বা সিন্দুররেধুদ্বার গৃহবলভিকা রঞ্জিত 
করিতেছে & কেহ বা গভবনহংসকে কমলমধুরস পান কন্লাইতেছে $ 
কেহব কুসুমীভরণ রচনা করিতেছে; কেহ বা পাখী গড়াইতেছে। 
কেহব। সর্দীতাভ্যাস করিতেছে । তাহাদিগের তানলয়বিশুদ্ধ, বেণুবী৭1- 
ঝঞ্ধারমিলিত, মধুর সঙ্গীত শ্রধণে তহার অস্তঃকরণ আনস্তে পুলকিত 
হইল। করসে কার্বরীর বাসগৃহের নিকটবর্তী হইলেন। গৃহের 
অভ্যন্তরে গ্রবেশ করিয়া দেখিলেন কল্পণতাতুল্য বগ্াজনেরা নান! 
বাগ্ঘন্ত্র লইয়! চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে ফুফেহ চামর বাজন 
করিতেছে ) তাহাদের দেহবিক্ষেপ তড়িৎগ্রভার মত গৃহভিত্তিশগ্ন দর্গণে ও 
হচ্ছ মণিকুট্টমে এতিফলিত হইতেছে) চারিদিকে চিত্রপট পরিশোভিত / 
মধ্যে নীলাংশুকাচ্ছাদিত জুচারু পথ্যন্কে ধবল-উপ।ধান-হুত্তদেহা কাদরী 
নিকটবর্তী কেছুরককে মহানরেতার বৃত্ত ও মহাশ্বেতার খামে মনা 
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অপরিচিত পুরুষের নাম, বয়ন, ঘংশ ও তথায় আগমনহেতু অমুদায় 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন । চাঁমরধারিণীরা অনবরত চামর বীজন কবিতেছে। 
শশিকলাদর্শনে জলনিধির জল যেরূপ উল্লাসিত হয়, কাঁদম্বরীদর্শনে 
চন্জাপীড়ের হৃদয় মেইন্ধপ উল্লাসিত হইল । মনে নে চিত্ত করিতে 
লাগিলেন, আহা! "আজি কি রুগণীয় রর দেখিলাম | এন্সপ সুমারী 
কুমারী ত কখনও নেত্রগথের অন্ভিধি হয় নাই। আজি নয়নযুগগল নফল 
ও চিত্ত চরিতার্থ হইল। অ্মান্তরে এই লোচনযুগল কত ধর্ম ও পুণ্য 
কর্ম করিয়াছিল, পে ফলে কাঁদশ্বরীর মনোহর মুখারবিন্দ দেখিতে 
গাইল। বিধাঁতা আমার সকল ইন্দ্রিয় লোচনময় করেন নাই কেন? ' 
তাহা হইলে, সকল ইন্দ্রিয় দারা একবার অবলোকন করিয়া আশা 
পূর্ণ করিতাম। কি আশ্চর্য] যতবার দেখি, তত 'আরও দেখিতে 
ইচ্ছা হয়। বিধাতা এরগ রূগাতিশয় নির্দাণের পরমাণু কোথায় 
পাইলেন? * বোধ হয়, যে সকল গরমাণু দ্বার! ইহার রূপলাবণঠ স্থৃি 
করিয়াছেন তাহাঁরই অবশিষ্ট অংশ দ্বার! কমণ। কুমুর, কুবঙলয় প্রভৃতি 
কোমল বন্তর চ্ৃতি করিয়া থাঁকিবেন। দক্রমে গম্বর্ধকুমারীর ও 
রাজকুমারের চারি চক্ষু একত্র হুইল । কাদন্বরী রাজকুমারকে দেখিয়া] 
মনে মনে কহিগেন কেয়ুরক যে অপরিচিত যুবা পুরুষের কথা! 
কহিতেছিগ, বৌধ হয়। ইনিই সেই ব্যক্তি। আহা!' এমাপ হন্দর ত 
কখনও দেখি নাই। গন্র্বনগরেও এন্সপ রূপাঁতিশয়ু দেখিতে পাওয়া 
থায়না। এইরূপে উভয়ের সৌনর্ঘ্যে উভয়ের মন আকৃষ্ট হুইল। 
কাদদ্বরী নিমেষশুন্ত প্নন্চনে চন্্রাগীড়ের রূপলাবণ্য বারংবার অবলোকন 
করিতে লাগিলেন) কিন্তু, পরিতৃপ্তা হইলেন না। যতথার দেখেন 
মনে নব নব প্রীতি জঘে। 
বুধাঁশের পর গ্রিয়সথী মহাশ্বতাকে সমাগত দেখিয়। কাঁদস্বরী 
-পসীননাসাগতে গ্থ। হইলেন এবং প্রথমে নৌমুর্গ ভারপরে ভূষণরব হইল, 
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অবশেষে গাত্রোখান ক্ষরিয়। সন্নেহে সথাকে গাঢ় আলিগন কফরিগেন। 
মহাখেতাও প্রত্যালি্ন করিয়া কহিলেন, পনি | ইনি ভারতবর্ষের 
অধিপতি মহারাজ তারাগীড়ের পুত্র, নাম চন্ত্রাগীড়। দিথিজয়বেশে 
আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়াছেন। দর্শনমাত্র আঁমা'র নয়ন ও মন 
হরণ করিয়াছেন) কিন্ত কিরূপে হন্বণ করিয়াছেন তাহ] বুঝিতে পানি 
বাই। প্রজাপতির কি চমৎকার ধ্গীণকৌশল! এক স্থানে সমুদয় 
“সৌন্দর্যের সুন্দররূপ সমাবেশ করিয়াছেন। ইনি থা করেন বলিয়া 
মর্তযলোঁক এক্ষণে স্ুরলোক হইতেও গৌরবাম্িতদ্হইয়াছে। ভুমি কখন 
সকল বিদ্তার ও সমুদ্রায় গুণের এক স্থানে সমাগম দেখ দাই, এই 
নিমিত্ত অঙ্থরোধবাক্যে বশীভূত করিয়া ইহাকে এখানে আনিয়াছি। 
(তোমার বথাও ইহার সাক্ষাতে বিশেষ করিয়া বলিয়াছি! অৃষ্টপূর্ব 
বলিয়া লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, অপরিচিত বলিয়া অবিশ্বাম দুর কমিয়া, 
অজ্ঞাতুলস্ীল বলিয়! শঙ্ক। পরিহার করিয়া, অসন্থুচিত ও 'নিংশঙ্ক চিত্তে 
ন্মুহদের স্তায় ইহার সহিত বিশ্রীস্তীলাপ কর।” এই বলিয়। মহাশ্েত। 
চন্দ্রাগীড়ের,পরিচয় দিয় দিলেন । তখন চন্্রাগীড় নমস্কার করিলেন, 
কাঁদদ্বরীও প্রতিনমস্কারব্যপঞ্ছেশে মন্তক নত করিয়া অপাদ দৃষ্টিতে 
তাহাকে একবার দেখিয়া লইলেন। তখন এক একবার স্থীগণ লক্ষ 
করিতেছে কি না দেখিয়। আবার চন্ত্রাপীড়কে অপাক্ষে অবলোকন 
করাতে 'চক্ষতারকা চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। 
মহাখেতা ও কাদগ্বরী এক পর্যক্কে উপবেশন করিবেন। রাঁজকুম।র অন্থ 
এফ সিংহাসনে বমিলেন। কাদশ্বরীর সন্ত মা বেখুপ্ব, বীণাশন ও 
সঙ্গীতনিবৃত্তি হইল। পরিচারিকার! জল আনিয়া দিলে নিবারণ অগ্রাহ্‌ 
করিয়া! কারী স্বয়ং মহাশ্বেতার এবং কাঁদদ্বরীর সথী মদলেখ। চন্জাগীড়ের 
গদপ্র্মালন করিয়। দ্রিলেন। মহাখেতা ,সাদরে কাঁদশ্বরীর দবঘাদেধে 
হাত রাখিয়া, চাঁমরপবনে, বিপর্যস্ত অলকদাঁম সরিত্ত্তৎ করিয়া দিতে 


৮০ কাদরী 


দিতে গ্নেহসংবলিত মধুর বচনে কাঁদঘ্ধরীর অনানয় জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন। 

মনোভবের কি অনির্বচনীয় প্রভাব! প্রণয়পরাজুখ ব্যক্তির 
অস্তঃকরণও উহার গ্রভাবের অধীন হইল। কাঁদক্বরীর নিরুৎসুফ , 
চিন্বেও অনুরাগ অজ্ঞাতঘারে এ্রবেশ করিল। তিনি মহাশ্বেতার সহিত 
কথা কহেন ও ছলক্রমে এক একথার চন্্রাগীড়ের। গ্রতি কটাক্ষপাত 
কুরেন। মহাখেতা উভয়ের ভাব অনীয়াসে* "তুম্ীতে পাঁরিলেন। 
কারস্বরী ভাল দে উদ্ধতা হইলে কহিলেন, "“দথি! চন্জ্াগীড় 
আগন্তক, আগন্তকের সম্মান করা অগ্রে ' কর্তব্য) চন্্রীগীড়ের হস্তে 
অগ্রে তান গ্রদান করিয়া অতিথিসৎকার কর, গরে আমর! ভঙ্গণ 
করিব” কাদশ্বরী ঈষৎ হস্ত করিয়া মুখ ফিরাইয়। আত্তে আস্তে 
কহিলেন, পপ্রয়মখি | অপরিচিত ব্যক্তির নিকট গ্রগল্ভতা! গ্রকাধ 
করিতে আগার সাহস হয় না। লজ্জা! যেন আমার হন্ত ধরিয়। "তান 
দিতে বারণ করিতেছে; অতএব আঁমার হইয়া তুমি রাঁজকুমারের 
করে তাল গ্রদান কর।” মহাশ্বেতা পরিহাসপূর্দক কহিললেন/ "আমি 
তোঁমার প্রতিনিধি হইতে পারিব না) ণ্আঁপনাঁর কর্তব্য কর্ম্ম আপনিই 
সম্পাদন কর।» এইরূপে বারংবার অন্থরোধ করাতে কাদশ্বরী অগত্যা 
কি করেন, লজ্জায় মুকুলিতান্গী হইয়া তাল দিবার নিমিত্ত কর প্রসারণ 
করিলেন। চন্্রাগীড়ও হস্ত বাড়াইয়! তাল ধরিলেন। কাদঘবরীর 
হস্ত বগয়মিগ্রদ করিয়! যেন বলিল--এই ৪ও পানের সাহিত গ্রাণু। 

এমন শনয়ে কণচুকী আসিয়া বলিল, “মহাঙেতে | গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ 
ও মহিযী মদিরা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।” মহাশ্বেতা তথায় 
যাইবার সময় কাঁদস্বরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দথি ! চক্্রাগীড় এক্ষণে 
কোথায় থাকিবেন?” কাঁদম্বরী কহিলেন, পপ্রিয়সথি | কি জন্ত তুমি 
এরূপ জিজ্ঞীসা-করিতেছ ? দর্শন অবধি আমি চন্্রাপীড়কে মন, প্রাণ, 
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গৃহ, পরিভ্বন সমুদ্রায় সমর্পণ করিয়াছি! ইনি সপুদায বপ্তর অধিকারী 
হইয়াছেন। যেখানে রুচি হয় থাকুন।৮ “তোমার গ্রামাদের সমীপবর্থী 
এ গ্রমোদবনে জীড়াপর্বতের গ্রস্থবেশঙ্থ মণিমনিরে গিয়। চন্্াগীড় 
অবস্থিতি করুন, এই কথ বলিয়! মহাশ্েতা চলিয়। থেলেন। বিনোগের 
নিগিভ কতিপয় বীণাবাদীক1 ও গ্লায়িকা সসভিব্যাহাকে দিয়া কাদদরী 
চন্্রাপীড়কে তথায় যাইতে কহিলেন। কেধুরক পথ দেখাইয়া! অগ্রে 
অগ্রে চলিল। তাহার গমনের পর* কাঁদন্ব্ী শব্যায় নিপতিত! হইয়া 
জাগ্রধন্থায় সপ্ন দেখিলেন যেন লজ্জা আদিগলা কহিল গলে! ভুঁমি 
কি কুকর্ম করিয়াছ? আঁজ তোমার এরূপ চিত্তববিকার কেন হইল? 
কুলকুমারীদ্িগের এরূপ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়। আজ্জ! কর্তৃক 
তিরস্কত হইয়। মনে মনে কহিলেন আমি মোহান্ধ হইয়া কি চগলত! 
এ্রকাঁশ করিয়াছি! এক জন অপরিচিত ব্যজির সমক্ষে নিংশঙ্ক চিন্তে 
কত ভাব প্রকাশ করিলাম। তাহার চিত্বৃত্তি, অস্িগ্রায়, ব্বভাব 
কিছুই পরীক্ষা! করিলাম ন।। তিনি কিরণ লোক কিছুই জানিলাঁম 
না। অথচ তাহার ভত্তে মন, প্রাণ, সমুদায় সমর্পণ করিলাম । লোকে 
এই ব্াগাঁর শুনিলে আমার্রে কি বলিবে? আদি সখীদিগের সমক্ষে 
গ্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলাম যাবৎ মহাশ্বেতা বৈধব্যদশার ক্লেশ ভোগ করিবেন, 
ততদিন সাংসারিক থে বা অলীক আমে)দে অন্পরত্তণ হইব ন। 
আমার নেই গ্রতিজ্ঞ। আজ কোথায় রহিল? সকলেই আঁমাকে উগহাঁস 
করিবে, শন্দেহ নাঁই। পিত! এই ব্যাপার শুনিয়া ফি মনে করিবেন? 
মাতা কি ভাবিবেন? প্রিয়পথী মহাশ্বেতা নিকট কি বলিয়া মুখ 
'দেখাইব? যাহা হউক, আঁমাঁর অত্যন্ত লদুহদয়তা ও চপনত। গ্রবাঁশ 
হইয়াছে। নিকটস্থা সথীজনেরা যে আঁমাঁতৈ লক্ষ্য করিতেছে মে বিষয়ে 
আমার একেবারে সংজ্ঞা ছিল না। ছিছি কি লজ্জার কথা! বুঝি 
আমার চপলতা প্রকাশ করাইবার নিগিত্ুই গ্রজাগৃতি ও রতিগি 
গড 
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মন্্রণাপৃর্বক এই উদাসীন পুরুষকে এখানে পাঁঠাইয়! থাকিবেন। অন্ততঃ 
করণে একবার অনুবাগ স্চার হইলে তাহা ক্ষালিত করা ছুঃসাধ্য। 
কাঁদঘ্বরী এইরূণ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে গ্রণয় যেন সহস| তথায় 
আসিয়া কহিল, কাঁদম্বরি! কি ভাবিতেছ? তোমার অলীক অঙ্গরাগে 
ও কগট মিতরতীয় বিরক্ত হুইয়। উঞ্জাগীড়ু এখাঁন হইতে প্রস্থান করিতে 
উদ্ধত হইয়াছেন। গন্বর্বকুমারী তখন আর স্থির হইয়! থাকিতে পারি- 
লেন না। "অমনি শধ্যা হইতে ত্বরীয় উঠিয়া! গবাঁক্ষদবার উদঘাটন পূর্ব 
এক দৃষ্টে জীড়াগর্কতের কে চাহিয়! রহিলেন। 

চন্্রাগীড় কাঁদধরীঘদয়ের গ্যাঁয় স্বচ্ছ মধিমন্দিরে গ্রবেশ করিয়। 
শিলাতলবিষ্তস্ত শধ্যায় শয়ন করিয়। মনে মনে চিস্ত। করিতে লাগিলেন, 
গন্বর্ধরাঁজছুহিত! আমার সমক্ষে যেরূপ ভাঁব্ভর্গি গুকাঁশ কবিলেন সে 
সক কি ভীহার শ্বাঁভাবিক বিলাপ, কি মকরকেতু আমার প্রতি প্রন 
হুইয়! গরকাঁশ করাইলেন। তীহার তৎকালীন বিলাসচেষ্টা শ্মবণ ক্ররিয়! 
আমার অন্তঃকরণ চঞ্চল হইতেছে। আমি যখন সেই সময় তীহার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করি, তখন মুখ অবনত করিয়াছিলেন! যখন অন্যাগজদৃষ্টি 
হই, তখন আমার প্রতি কটাগ্ষগাতপূর্বব্$ ছলক্রমে মন্দ মন্দ হাসিয়া” 
ছিলেন। অনন্গ উপদেশ না দ্রিপে এপকল বিলাঁদ গ্রকাঁশ হয় না। 
যাঁহা হউক, অলীক খংকল্পে গ্রতারিত হওয়! বুদ্ধিমানের কর্ম নহে। 
অগ্জে তীহার মন পরীপ্ষা করিয়। দেখা উচিত। এই স্থির করিয়। সমভি- 
ব্যাহারিধী বীণাবাদদিনী ও গীঁয়িকাদিগকে গাঁন বাগ্থ*আরস্ত করিতে 
আদেশ দিলেন। গাঁন ভঙ্গ হইলে উপবনের শোভা অবলোকন করিবার 
নিমিত্ত জীড়ীপর্ধতের পশখরদেশে উঠিলেন। কাঁদম্বরী গবাক্ষত্বার দিয়! 
তীহাকে জীড়াপর্ববতের শিখধদেশে দেখিতে পাহিয়! মহাশ্বেতার আগমন 
দর্মনচ্ছলে তথ! হইতে গ্াসাঁদের উপরিভাগে আরোহণ করিলেম। 
হেমদওযুক্ত শশ্টিগাওুছন্র ধরিয়া পরিচার্িকাগণু আতপ নিবারণ করিতে 
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লাগিল; কেহ শুভ্র চামর ব্যজন করিতে লাগিন ; কাদধী লীলাচঞ্চল 
হইয়া কখনে। ঝা চামর ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, ছজদগ অবলম্বন করিয়া 
ঝুঁকিয় পড়িতে লাগিলেন ; কখনে| বা কোনে! সথীর স্বদ্ধে মন্তক হস্ত 
করিতে লাগিলেন, কাহাকেও লীলাকমল দিয়! তাড়না! করিতে খাণি" 
লেন) কাহাকেও আিঙ্গন, কাহ্কেও বা চুর্ঘন করিতে লজাঁগিলেন। 
এইরূপে উক্্রাগীড়কে দেখাইয়৷ গরথাইয়। হায়ঝাভের 'গ্রৃতি অন্ুরাগ- 
সধচারেব চিহৃম্বরূগ নানাবিধ লীল! ও মনোহর বিলাস প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। তাহাতেই এরূপ অন্তমনগ্ক। হইলেনঞ্ঘে, যে উপলক্ষ করিয়া 
প্রাসাদের শিখরদেশে উঠিলেন তাহাতে কিছুমাত্র মনোখোগ রহিল না। 
মহাশ্েত। আঁসিয়। প্রতিহারীদ্বারা সংবাদ দিলে সৌধশিখর হইতে 
অবতীর্ণ হইবেন ও বান ভোজন গ্রভীতি সমুদায় দিবসব্যাপাঁর সম্পন্ন 
করিলেন। 

চন্দ্রাপীড়ও মণিমনিরে স্নান ভোজন সমাপন করিয়া “জীড়াপর্ধতের 
সন্মুথস্থ লতামণগডপে শুকপক্ষহরিৎ মরকতখিলাতলে বধিয়! ধারাযন্ত্ 
উৎসারিতু সহঅজলবেরীর শীকরদীতল বাত।স সেবন করিতেছেন এমন 
সময়ে তমালিকা, তরলিকা/৬ও ভন্যান্ত পরিজন সমভিবাহারে কাদরীর 
প্রধান! পরিচারিকা মদলেখা আমিতেছে দেখিলেন। কাহারও হস্তে 
আর্দরবন্খগুদবারা আচ্ছারদিতসুখ নারিফেলম্পুটীকে সুগন্ধি অর্গরাগ, 
কাহান্নও করে মাঁলতীমাঁল!, কাহারও ব| গাণিতলে নিশা বমারূতহরণী় 
নির্মোকগুচি ধবর্ল কল্পলত! দুকুল এবং এক জনের হস্তে শুত্রবন্গীচ্ছাদিত 
পাত্রে এক ছড়া মুক্তার হার। এ হারের এরূপ উজ্জল এভা থে, 
চক্ঞোদয়ে যেন্ধপ দিত্যগুল জ্যোৎমাময় হয়, "উহার প্রভায় সেইরপ 
চত্ুর্দিক আজোকময় হইয়াছে। উহা! জৌোৎ্নার প্রাণের গায়, গঙীয় 
হাঁভরেখার যত, কাদহ্বরীরূপবশীককৃত মুনিজনের হায়ের মত নির্শপ 
সদা মহার্ঘ সামগ্রী! মুদলেখা সমীপবন্তিনী হইলে চক্দ্রাপীড় যথোচিত 
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সমাদর করিলেন। মদণেখা শ্বহস্তে রাজকুমারের অঙ্গে অঙ্গরাগ লেপন 
করিয়! বন্্ধুগল গরিধান করাইল এবং গলে মালতীমাল। অমর্গন কিমা 
কহিল, প্রাজকুমার! আপনার আগমনে অন্ুগৃহীতা, আগনাব সরল 
স্বভাব ও গ্রক্কৃতিমধুর খ্যবহারে বশীভূত এবং আপনার অহস্কার-শহ 
মৌজন্তে সব্থষ্টা হইয়া কাদহ্থরী ব্যক্ভাবে গ্রথয়সশরের প্রমাণঘ্বন্প 
এই হার গ্রেরণ 'করিয়াছেন। তিনি আপনার প্র্ধর্ধ্য ঘ। সম্পান্তি 
দেখাইবার আঁভ গ্রায়ে গাঠান নাই। ইহা কব শুদ্ধ সরলম্বতাবতার 
কায বিবেচন। কবি ঝুমুগ্রহপূর্ববক গ্রহণ করুম। রজীকর, এই হার 
বরুণকে দিয়াছিলেন। বরুণ গন্ধরবরাজকে এবং গঞ্র্বরাজ কাদর্বরীকে 
দেন। অমৃতমথনসময়ে দেবগণ ও অন্থরগণ সাগরের অভ্যন্তর হইতে 
সমস্ত রদ্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল ইহাই শেষ ছিল) এই নিমিত্ত 
এই হারের নাম পেষ। গগনমগ্ুলেই চক্জ্রের উদয় শোঁভাকর হয় এই 
বিবেচন। কৰিযা রাজকুমারের কঠে পরাইয়া দিবার নিমিত্ত এই*হার 
পাঠাইয়াছেন।৮ এই বলিয়। চন্্রাগীড়ের কদেশে হীর গরাইয়। দিল? 
চক্্াগীড় কাঁদম্বরীর সৌজন্য ও দাক্গিণ্য এবং মুদলেখার মধুর বচনে 
চমতকৃত ও বিশ্মিত হইয়া কহিলেন তৌান্টিগর খুথে অতিশয় বশীভূত 
হইয়াছি। কাঁদম্বরীর এপাদ বলিয়া হাঁর গ্রহণ করিলাম। অনস্তর 
মস্তোষজনক' ঘাঁনা। কথা বলিয়া ও কাঁদন্ববীসন্বন্ধে নানা সংবাদ শুনিয়। 
মদলেখাকে বিদায় করিলেন । 

কাদস্বরী চক্জাগীড়ের অদর্শনে অধীরা হইয়। পুনব্বীর গরাসাদের 
গিখরদেণে আরোহণ করিজেন। দেখিলেন ভিনিও উজ্জল মুক্তাময় 
হার কে ধারণ করিয়া কীড়াপর্ধতের শিখরদেশে বিহীর করিতেছেন। 
গ্বব্বনন্দিনী চজ্সদৃশ চন্্রাপীড়ের দর্শনে কুমুদিনীর স্তাঁয় শিত বিকশিত 
হইয়। উঠিলেন। তিনি অশ্থলিত বঙ্গের বগন বার বাঁর টানিয়া টানিয়। 
বক্ষাবরণের টেষ্ট করিতে লাঁগিণেন ১ কুম্থমাঞ্জলি আতা করিবার ছলে 


কাদদ্বরী ৮৫ 


বার বাঁর চক্রাগীড়কে নমন্কার করিতে লাগিলেন? কখন বাচুল খুগিয়া 
বাধিতে লাগিলেন $ চন্ত্রাগীড়ের দিকে পশ্চাৎ করিয়া অনেক রমভার্গতে 
মুখ ফিবাইয়া ফিরাইয়! নান! বিশাস বিস্তার কবিতে লাঁগিলেন। প্রুমে 
দরিবাবসান হইল। সৃরধ্যম্ল, দিল ও গগনগগ্ুন রক্তবর্ণ হইগ। 
ক্রমে তরুণ তমালচ্ছবি অন্বকাবের গ্রাছর্ভাব হওয়াতে দর্শনশক্তির ডাঁম 
হই আদিল। তখন কাঁদস্বরী দৌধনিখর হইতে ও চক্জাপীড় জী" 
পর্ধচ্ের শিখরদেশ হইতে নামিয়া গেগেন। ক্রমে হুধাংড উদিত 
হইয়া সুধাময় কিরণ দ্বারা পৃথিবীকে জ্যোতর্সীময় করিপেন। তিমির- 
নীলাম্বব! দিক বাঁসকসজ্জ! করিম! অপেক্ষা করিতেছিল। এখন চক্রে 
দেখিয়া গ্রপন হইয়! উঠিল। তখন বিশ্ব হস্তীদাস্তোৎকীর্ণ ছবির মত 
শ্রীধারণ করিল। চন্্রাপীড় মণিমন্দিরে ধবল ঘৌপানযুক্ত চন্রপীতর' 
যুজাশিলাগঞ্টে শয়ন করিয়া আছেন এমন সময়ে কেযুরফ আসিয়া 
কহিল, প্রাজকুমার | কাদন্বরী আপনার সহিত সাঞ্গাৎ কা্ধতে আসিতে" 
ছেন।” তিনি সসম্ত্রমে গাত্রোখানপুর্বক মথীজন সমভিব্যাহারে সমাগত! 
গদ্ধর্বরাইপুত্রীর যখোঁচিত সমাদর করিলেন। সকলে উপবিট হইলে 
বিনীতভাবে কহিলেন, প্েরবি! তোমার অনুগ্রহ ও এ্রমনত। দর্শনে অত্যন্ত 
সন্থষ্ট হইয়াছি। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এরগ গ্রসাদ ও অনুগ্রহের 
উপযুক্ত কোনও গুণ আমাতে দেখিতে পাই না। ফলত এরপে 
অনুগ্রহ প্রকাশ করা শুদ্ধ উদার শ্বভাৰ ও সৌঅগ্ঠের কাধ্য, 
সনোহ নাই” কাদশ্বরী তাহার বিন্য় বাক্যে অতিশয় লঙ্জিত| হইয়া 
মুখ অবনত করিয! রহিলেন। অনভ্তর, ভ$রতবর্ষ, উজ্জয়িনী নগরী 
এবং উন্্াপীড়েন্স বন্ধু, বান্ধব, জনক, জন্মনী ও রাজাসংক্ান্ত মানাব্ধ 
কথাএধে অনেক রাত্রি হইল। কেয়ুরককে চক্জীগীড়ের নিধটে 
থাকিতে আদেশ করিয়া! কাদধরী শয়নাগারে গমনপূর্ধক শয্যায় শয়ন 
করিলেন। চন্্রাগীড়ও* স্ুগীতল শিলাতবে শয়ন কারিয়। কারী 
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নিরভিমান বাধ্হার, মহাশেতার নিফারণ স্নেহ, কাদঘরী-পরিশনের 
অকপট মৌদস্ত, গন্ধব্বনগরের বমনীয়ত| ও সুখসমৃদ্ধি মনে মনে চিন্তা 
করিতে করিতে যামিনী যাপন করিলেন। 

তাবাপতি সমস্ত "রাত্রি জাগরণ কবিয়। গ্রভাঁতে নিভৃত প্রদেশে 
নিদ্জা যাইবার .নিগ্িত্ব যেন ভস্তাচবের নির্জন এদেশ অধেষণ করিতে 
লাঁগিশেন। , এভাতগমীরণ মালভীকু্মমেৰ পরিমল গ্রাহণ কবিয। 
সুগ্তোথিত মাঁণব্গণের মনে আহ্লাদ বিশরণপুর্ধক ইতস্তত; বছিতে 
বাগিল। গদীপের গরভাঁর আর গ্রভাঁব রহিল না। পল্পবেধ অগ্র 
হইতে নিশার ণিশিব মুক্তার স্তাঁয় ভূতলে পড়িতে লাগিল। তেহম্বীর 
অনুচরও অনায়াসে শক্রবিনাশে সমর্থ হয়, যেহেতু সুর্যসারথি অরুণ 
উদিত হইয়াই সমস্ত অধ্ধাকাব নিবস্ত করিয়া দ্িলেন। শক্রধিনাশে 
কতগ্ধয লোকের! রমণীয় বস্তকেও অরাতিপঞ্চগাতী দেখিল্লে তৎক্ষণাৎ 
বিনষ্ট করে, যেহেতু অরুণ তিমির বিনাশে উগ্চত হুইয়! সুদ তারা 
গণকেও অদৃষ্ত কবিয়া দিলেন। গ্রভাতে কমল বিকসিত ও কুমুর 
মুকুমিত হইতে আবন্ু হইলে উভয় কুম্গুমেরই সমান শোভ। হইল এবং 
মধুকধ কলরব করিয়। উভয়েতেই বমিতে লাঁগগা। অকণোঁদয়ে তিমির 
নিরন্ত হইলে চক্তবক গ্রিয়তমাব সম্িধানে গমনের উদ্দেযাগ করিতেছে 
এমন মৃময়ে বিরহকাতর! চক্রবাকী গ্রিযতমের নিকটে আসিয়া! উপস্থিত 
হইল। দিঁবাকধের উদযের সময়ে বোধ হইল ষেন, দিগঞ্চনারা সাগরগর্ভ 
হইতে ভুবর্ধের রজ্ষু ঘারা হেমকলম তুঁলিতেছে। দিবাকবের চক্রবাঁক” 
হায়ের মত লোহিত খ্িরণ জলে এ্রতিফলিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, 


বাড়বানল গলিলের অভ্যস্ত হষ্টুতে উখিত হইয়া! দিগলয় দাহ করিবার , 


উদোগ করিতেছে । গ্রভাতে কুমুদবন শ্রীত্রষ্ট, কমলবন শোভাবিণিষ্ট, 
শগী অন্তগত, রবি উদ্দিত, চক্রবাঁক প্রীত ও পেচক বিষ হইয়। যেন? 
শ্টির্কীন কাহার৪'দমান অবস্থা থাকে না, ইহাই ক্রিকীশ কবিতে লাঁগিল। 


| 
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চন্্রাগীড় গাত্রোথানপুর্বক মুখ ধৌত করিয়৷ গ্রাতঃকৃত্য সগাঁপন 
করিলেন। কাদদ্বরী কোথায় আছেন জানিবার নিমিত্ত ফেযুরককে 
পাঠাইলেন। কেধুরক প্রত্যাগত হইয়া কহিল মনরগ্রানাদেগ নিয় 
দেশে অধ্নসৌধবেদিকায় মহাখেত! ও কাদঘ্বরী বগিয়। আছেন । 
চন্রাগীড় তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিধন পকতাধফলত্বকের, মত আোঁহিত 
বস্ত্র পরিধান কথিয়া, পাণুপতব্রতচারিণী তাপসী, বুদ্ধ, জিন; কার্তিকের 
গ্রভৃত্তি নানা দেবতার স্বতিপাঠ করিতেছেন। মহাশ্বেতা সাদর সম্ভাষণ ও 
আধন দানদাৰ! দর্শনাগত গম্ববরগুরদ্ধীদিগের “সন্মাননা করিতেছেন। 
কাদদ্ববী মহাভারত শুনিতেছেন। চন্ত্রাগীড় নমস্কার কবিয়৷ তথায় আসনে 
উপবিষ্ট হইয়া মহাশেতার এতি দৃষ্টিপাতপুর্বক কিধি হান্ত করিলেন । 
মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়ের অভি গ্রাথ বুঝিতে পারিয়া কাদম্বরীকে কহিগেন, 
“সথি] মঙ্গিগণ রাজকুমারের বৃত্বাত্ত কিছুই জানিতে ণ৷ পারিয়! অত্যন্ত 
উদ্িগ্ন' আছেন ইনিও তাহাদের নিকট যাইতে নিতান্ত উৎসুক কিন্ত 
তোমার গুণে ও সৌজন্যে বশীভূত হইয়! যাইবার কথা উল্লেখ করিতে 
গারিতেছেন না। অতএব অনুমতি কৰ ইনি তথায় গমন করুন। 
' ভিন্দেশবর্তী হইলেও কমর্ধিনী ও কমলবান্ধবের হ্যায় এবং কুগুদিনী 
ও কুমুদরনাথেব, স্কাঁয় তোমাদিগের পরষ্গর গ্রীতি অবিচছিত ও চির" 
স্বায়িনী হউক 1» 

“সথি। আমি দর্শন অবধি বাজকুমারের অধীন হইয়াছে অনু 
রোধের গ্রয়োজন কি? রাজকুমার যাহা আদেশ করিবেন তীহাতেই 
সম্মত আছি।”-_কাদধরী এই কথা কহিয়া গ্র্কুমারদিগকে ডাকা ইয়া 
আদেশ করিলেন, তোমর! রাজকুমারকে, তাহার স্বদ্ধাবারে রাখিয 
আইন । চন্দরাপীড় গাজ্রোথনপুর্ক বিনদ্ধ বাক্যে মহাশ্বেতার নিকট 
বিদায় লইলেন| অনস্তর কাদঘ্ববীকে সপ্বোধন করিয়! কহিলেন, 
“দেবি! বহুভাবী লোকের কথায় কেহ বিশ্বাস করুন|] কতএব 
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অধিক কথায় প্রয়োজন নাই | পরিজনের কথা উপস্থিত হইলে 
আম।কেও একজন পরিজন বলিয়! স্মরণ করিও ।”--এই বলিয়া নমস্কার 
করিয়া অন্তঃগুরেব বহির্গত হইলেন । কাদশ্বরী গ্রেমপ্বিদ্ধ চগষু দ্বারা এক দৃষ্টে 
দেখিতে লাগিলেন। “পরিজনের1 বহিস্তোরণ পর্যন্ত অন্থগমন করিল। 

কণ্ঠা্জনের| ,বহিপ্তোরণের নিকট হইতে গ্রতিনিবৃত্ত হইল। 
চন্জাগীড় কেম়ুরক কর্তৃক আনীত-ইপ্তাযুধে আরোহণ করিয়া কাদস্বরী- 
প্রেবিত গম্বব্বকুমারগ্রণ-সমভিব্যাহারে হেমক্কুটের নিকট দিয়”"গমন 
করিতে আরম্ত কবিলেনখ যাইতে যাইতে মেই পরমন্থন্দরী গদর্ধ 
কুর্মাবীকে কেবল অন্তঃকরণমধ্যে-অবলোকন করিতেছিলেন এমন 
নহে, কিন্তু চতুর্দিক তত্মমী দেখিলেন। বিরহব্দন! সহ করিতে না 
পারিয়! যেন কারম্বরী পণ্চাৎ গশ্চাৎ আমিতেছেন কখন বা সম্মুখে 
পথ বোধ কবিয়। দণ্ডায়মান আছেন, দেখিলেন। ফলতঃ যে দিকে 
দৃষ্টিপাত করেন মেই দিকেই কাদঘরীর ব্ধগ লাবণ্য দেখিতে গান। 
ক্রমে অচ্ছোদমরোবরের তীরে স্নিবিষ্ট মহাঁশ্বেতার আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন। তথা হুইতে ইন্্াযুধের খুবচিহ অন্গুনারে” অনেক' 
দুর যাইয়৷ আগন ক্বপ্ধাবার দেখিতে পাইলেন । গনবর্বকুমারদিগকে 
সন্তোষজনক বাক্যে বিদায় করিয়। স্বদ্ধাবারে প্রবেশ করিখেন। বাঁধ 
বুমারিকে সমাগত দেখিয়া সকলে অতিশয় আহ্নাদদিত হইল। পর্রলেখা 
ও বৈশন্পায়নের সাক্ষাতে গদ্ধব্বলোকের অমুদা সমৃদ্ধি বর্ণ করিলেন। 
মহাঙ্বেত। অতি মহ্ান্থভাব, কাদরী পরমনুন্দরী, গন্ধর্বলোকের রর্যোর 
পরিমীম! নাই, এইরূপ ঘ্ানা কথ৷ গ্রঙ্গে দিবাঁবসান হইল। কাদরীর 
রূপ লাবণ্য চিন্তা করিয়া যামিনী যাঁপন করিলেন। 

গর দিন প্রভাঁতকালে পটমণ্ডগে বসিয়া আছেন এমন সময়ে 
কফেম়ুরক আসিয়া প্রণাম করিল। রাজকুমার প্রথমতঃ অপাঙ্গবিতুঁত 
নেব্রয়াণ ধার! 'তদনস্তর প্রসারিত বাহুযুগল পারা কেমুরককে আপিমন 


কাদরী ৮৯ 


করিয়া মহাশ্বেতা, কাদ্বরী এবং কাঁদঘ্ববীর শখীজন ও পরিজনদিগের 
কুশলবার্ত। জিন্র/সিলেন। কেধুবক কহিল, “রাজকুমার! এত আদর 
করিয়! যাহাদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহাদিগের কুল, 
সন্দেহ কি! কাদন্বরী বন্ধাগুলী হইয়া অন্ুনযপুর্বকক এই বিলেপন ও 
এই গুককপোলপাওু তাহ গ্রহণ” করিতে আঙুরোথ .করিয়াছেন। 
মহাশ্বেতা বলিয়া পাঠাইয়াছেন খকজকুমার | যাহার! আপনাকে 
. নেত্রপঞ্জর অতিথি করে নাই তাঁহারাই ধন্ত ও জুখে কাণযাণন 
করিতেছে। যে গঞ্বর্বনগর আপনি উৎসবময়ণ ও আননাময় দেখিয়া 
গিয়াছেন তাহা! এক্ষণে আপনার বিরহে দীন বেশ ধাঁরণ করিয়াছে। 
আমি ত সমুদীয়ই পরিত্যাগ করিয়াছি, রাঁজকুমারকেও বিস্থৃত হুইবায় 
চেষ্টা পাইতেছি, কিন্ত আমার মন বারণ না মাঁনিয়া সেই যুখচন্ত 
দেখিতে সর্ধদা উৎসুক । কাদঘ্বরী দিবসবিভাবরী আপন প্রফুর 
মুখকর্মপ ম্মবণ করিয়! অতিশয় অনুস্থা হইতেছেন। অতএব আর এক 
বার গণ্ধবর্বনগরে পদার্পণ কৰিলে সকলে চরিতার্থ হই।” শেষনাঁমক হার 
শধ্যায় কিগ্বিত হইয়। ফেলিয়া আদিয়াছিলেন তাহাও আপনাকে দিবার 
নিমিত্ত এই চামরধারিণীর গ্করে গাঠাইয়াছেন।” কেয়ুরকের মুখে 
ফারশরীর ও মহাশ্বেতীর সন্দেশবাক্য শ্রবণ করিয়। রাজকুমার অতিশয় 
আননিত হইলেন। স্বহস্তে হার, কাদশ্বরীর গলিত কপোললাবণ্যের মত্ত, 
সম্মিত দৃষ্টির মত প্লসার্জ, হৃদয়ের মত কোমণ, ল্পর্ণের মত আননাদায়ক 
বিলেপন ও তাম্বল গ্রহণ করিলেন। খনস্তর কেমুরকের অহিত মন্দুরায় 
গমন করিধেন। যাইতে যাইতে পণ্চাতে কেহ আসিতেছে কি না সুখ 
ফিরাইয়! বারংবার দেখিতে লাগিবেন। গডীহারীর) তাহার অভিগ্রায় 
পুঝিয়৷ পরিজনদিগকে সঙ্গে যাইতে মিষেধ করিল। আপনারাও সঙ্গ 
না গিয়া দুরে দণ্ডায়মান রহিল। চন্দ্রাপীড় কেবল কেয়ুরকের সহিত 
মন্দুরায় গ্রধেশ করিলেন ' ইন্দরাযুধের পৃষ্ঠাবরগের এক পার্থ সুধিত « 


৯০ কাদস্বরী 


হইয়াছিল, তাহা সমান করিয়। দিতে দিতে, কুগ্পমকপিল কেমরদাঁম চোখ 
হইতে সরাইয়। দিতে দিতে ব্যগ্র হটয়। জিজ্ঞাস। করিলেন, “কেযুরক ! 
বল, আমি তথ| হইতে বহিগ্গত হইলে গন্ধর্ধরাজকুমারী কিরূগে দিবম 
অতিবাহিত করিলেন ? মহীশেত| কি বলিলেন? পরিজনেরাই ঝা কে কি 
কহিল? আমার কোন কথা হইয়াছিল কি না?” 

কেমুরক কহিল, প্রাজকুমাব !" "শ্রবণ করুন, আপনি গন্বরনগরের 


বহির্গত হইলে কাদন্বরী পরিজন-মমভিব্যাহারে প্রাসাদশিখরে আরোহণ, 


করিয। আপনার গমন্পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আপনি 
নেত্রপথের অগোচর হইলেও অনেক ক্ষণ সেই দিকে নেত্রপাত করিয়া 


্ 


রহিলেন। অনস্তর তথ। হইতে নামিয়। যেখানে আপনি ক্ষণকাশ, 


অবস্থান করিয়াছিলেন সেই ক্রীড়াপর্বতে গমন করিলেন। তথায় 
যাইয়া, চন্দ্রাপীড় এই শিলাতলে বঙগিয়াছিলেন, এই স্থানে গ্নান করিয়া 
ছিলেন, এই স্থানে ভোজন করিয়াছিলেন, এই মরকতশিলায় শয়ন 
করিয়াছিলেন, এই সকল দেখিতে দেখিতে দিবস অতিবাহিত হইল। 
দিবাবনানে মহাশেতাৰ অনেক গ্রধত্ধে যকিঞ্চিৎ আহার "করিলেন। 
রবি অস্তগত হইলেন। ক্রমে চক্রোদর 'হইল। চক্&রোদয়ে চন্ত্রকাস্ত" 
মণিব স্যায় তাহার ছুই চগুঃ দিয়। জলধারা] গড়িতে লাগিল। মেত্র 
মুকুলিত করিয়া কগোলে কর গ্রদানপূর্বক বির ব্দনে কতগ্রকার 
চিন্তা করিতে লাগিশেন। ভাধিতে ভাবিতে অত্িকষ্টে শয়নাগারে 
গ্রবেশ ফরিগেন। গ্রবেশমাত্রে শয়নাগার কারাগার খোধ হইল। সুশীতল 
কোমল পয্যাও উত্ত ক্লানুকার স্তাঞ গাত্র দাহ করিতে লাগিল । গ্রন্তাত 
হইতে ন। হইতেই আমাকে ভুাকাইয়৷ আপনার নিকট পাঠাইয়৷ দিলেন ।* 

গন্ধর্বকুমারীর পুর্বরাগজ্জনিত বিষম দশার আবির্ভাব শ্রথণে 
আহাদিত ও কীতর হইয়। রাজকুমার আঁব চঞ্চল চিত্তকে স্থির কর্িতে 
শার্িপন ন।" বৈম্পায়নকে স্বদ্ধাবারের স্রক্ষণাবেগণের ভার দিয়া 


কাদন্বরী ৯১ 


পত্রলেখার মহিত ইন্জায়ুধে আরোহ্ণপূর্বক গন্ধব্বনগরে চলিলেন। 

কাদঘ্বরীর বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঘোটক হইতে নামিলেন। 
সন্মুখাগত এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞামা করিলেন, গণ্ধর্বরাঁজকুমারী কাদস্বরী 
* কোথায়? দে গ্রণতিপুর্ধক কহিল, জীড়াপর্বতের* নিকটে দীর্ঘিকাঁ- 
তীরস্থিত হিমগৃহে অধিঠান করিতেছেন! কেনুরক পথু দেখাইয়। 

চলিল। রাজকুমাব এ্রমোদবনের মধ্য মিয| কিকিৎ দূর যাইয়া দেখিলেন 
, _কদনীদন্ক ও তরুপল্লধের শোভায় দিত্াওল হরিদর্ণ হইয়াছে । তরুগণ 
বিকশিত কুস্থমে আলোকময় ও সমীরণ রুন্থমসৌরগে সুগন্ধময়। চতুর্দিকে 
সরোবর, / অভ্যন্তরে হিমগৃহ। বোধ হয় যেন, বরণের অলক্রীড়1" 
গৃহ, হিমালয়ের হদয়, চন্রকলার জন্াস্থান। এ গৃহে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন কারম্বরীর সখীগণ কমলকলিকার মালা গলায় পরিয়া। বিকদিত 
সিদ্ধুবারকুহমমঞ্জরীর চামর বাজন করিতেছে; কেহ বা লব্দপল্নবের 
মাঁগা পারিয়া ক্ষাটকগৃহ এলারসে অভিষিক্ত করিতেছে? য্ত্রণকল হইতে 
বারিধারা পড়িতেছেঃ কেহ বা কপুর্রপত্ররসে বন্ত্র জুবাদিত করিয়া 
দিতেছে। *কুপীতলশিলাউুলবিষ্তস্ত শৈবাল ও নলিনীদলের শখায় শন 
করিয়াও কাদস্বরীর গাররদাহ নিবারণ হইতেছে না। কাঁদদ্বরী রাজ" 
কুমারকে দেখিবামাত্র অতিমাতর সম্ত্রমে গাত্োখান করিয়া! ব্যসভাবে 
অস্ত উত্তরীয়বন্থ উঠাইয়া, গলিতকেশপাশ সংযমন কাঁরতে করিতে 
যথোচিত সমাদর “করিলেন । মেঘাগমে চাতকীর যেরূপ আহ্লাদ হয় 
চঙ্জাগীড়ের আগমনে কাদম্বরী সেইরূপ আহলারিতা হইলেন। সকলে 
আসনে. উপবিষ্ট হইলে, ইনি রাজকুমারের *তাদুলকরঙ্কবাহিধী ও 
গরমপ্রীতিপাত্রী, ইহার নাম পত্রলেখ!, এইট বলিয়! কেয়ুরক পত্রলেখার 
পরিচয় দবি।, পত্রলেখা বিনীত ভাবে মহাশেত| ও কাদম্বরীকে প্রণাধ 
করিণ। তাহার! যখোচিত সমাদর ও অভামণপূর্বাক হস্ত ধারণ করিয়া 
আপন সমীপদেশে বদাইলেন্ট এবং সথীর গ্থায় জ্ঞান করিতে, লাগিঞেন। 


৯২ কাদরী 


চন্জাগীড় চিত্ররথতনয়ার তদানীস্তন অবস্থা দেখিয়া মনে মনে 
কহিলেন, আমার হৃদয় কি ছর্িদদ্ধ! মনোরথ ফলোমুখ হইয়।ছে 
তথাপি বিশ্বান করিতেছে না । ভাল, কৌশল করিয়া দেখা যাউক। 
এই স্থির করিয়! দিজ্ঞাসা! করিলেন, “দেবি! তোমার এরাপ অপর্ধগ 
ব্যাধি কোথ! হইতে সমুখিত হইল 1 তোমাকে আজ এরূপ দেখিতেছি 
কেন? মুখকমল মিন হ্ইয়ান্ধে, "শবীর শীর্ণ হইয়াছে, হঠাৎ দেখিলে 
পিনিতে পারা যায় না। যদি আমা হইতে এ রোগের গ্রস্থীকারের, 
কোন জন্তাবন। থাকে এখনই বল। আমার দেহ বা প্রাণ দান 
করিলেও যদি সুস্থা হও আমি এখনি দিতে প্রস্তত আছি।” কাঁদগ্বরী 
বালা ও দ্বভীবমুগ্ধা হুইয়াও অনঞ্চের উপদেশগ্রভাবে রাঁজকুমারের 
বচনচাতুরীর যথার্থ ভাঁবার্থ বুঝিলেন। কিন্তু লক্জা গ্রযুক্ত বাক্য দারা 
উত্তর দিতে অসমর্থ| হইয়া ঈষৎ হান্ত করিয়া শমুচিত উত্তর এদান 
করিলেন।  মদলেখা তাহাই ভাবার্থ ব্যক্ত করিয়া কহিল, গ্রাজকুষার | 
কি বলিব আমর এরূপ অপরূপ,ব্যাধি ও অদ্ভুত সন্তাগ কখন কাহারও 
দেখি নাই। অস্তাপিত ব্যক্তির নলিনীফিদলয় ভুতাশনের সার, জ্যোতা 
উত্তাপের স্ঠায়, সশীরণ বিষের গায় বৌধ হয় ইহা আমরা কখনও 
শ্রবণ করি নাই। জানি না এ রোগের কি ওযধ ।৮ প্রণয়োণুথ 
যুবজনের অন্তঃকরণ কি সনদিগ্ঝ | কাদশ্বরীর দেইন্প অবস্থা দেখিয়! ও 
মদলেখার সেইনপ উত্তর শুনিয়াও চন্্রাগীড়ের চিত্ত অন্দেহদোগ। হইতে 
নিবৃত্ত হইল না। তিনি ভাবিলেন যদি আমার গ্রতি কাদন্বরীর যথার্থ 
অনুরাগ খাঁকিত, এ ময় ল্গষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতেন। এই স্থিপন 
করিয়া মহাশ্মেতার সহিত « মধুরালাপগর্ভ নানাবিধ কথাগ্রসঞ্জে ক্মণ- 
কাল ক্ষেপণ করিয়া! পুধর্ধার স্বম্ধাবারে চলিয়া গেলেন কাদরীর 
অঙ্রোধে কেবল পত্রলেখ! তথায় থাকিল। ্ 

শ্ন্্রাপীড় স্বদ্ধাবারে প্রবেশ করিয়! উজ্জঞিগী হইতে আগত এক বার্তা” 


কাঁদশ্বরী ৯৩" 


৩ 


বহকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীতিবিস্ফারিত লোৌচনে পিতা, মাতা, বনু, 
বান্ধব, প্রজা, গরিজন গ্রভৃতি সকলের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিবেন। 
সে গ্রণতিপূর্বক ছুই খানি লিখন উহার হস্তে প্রদান করিল। যুবরাজ 
*গিতৃগেরিত পত্রিকা অগ্রে পাঠ করিয়৷ তদনস্তর শুকনাসপ্রেরিত পত্রের 
অর্থ অবগত হইলেন। এই লিখিত ৪ছিল “বু দিবস হইল তোমরা 
বাটা হইতে গমন করিয়াছ। অনেক, কান তোমাদিগকে না দেখিয়া' 
আমর! অতিশয় উৎকণ্িতচিত্ত হইয়াছি। গল্রপাঠমাত্র উজ্জয়িনীতে 
স্পা গৌছিলে, আঁমাদিগের উদ্বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে?” বৈপম্পায়নও 
যে ছুই খানি পত্র পাইয়াছিলেন তাহাতেও এইরূপ ধিখিত ছিল। 
যুবরাজ পত্র গাইয়া মনে মনে চিত্ত করিলেন, কি করি, এক দ্বিকে 
গুরুজনের আজ্ঞা, অপুর. দিকে প্রণয়গরবৃত্তি। গন্ধরারাজতনয়! কথা দ্বারা 
অন্থরাগ প্রকাঁশ করেন নাই বটে; কিন্ত ভাব ভরঙ্গির দ্বারা বিশক্গণ 
লক্ষিত হইয়াছে। ফলুতঃ_.তিনি-অন্থরাধিী, না. হইলে আাস্রারঅস্থঃররেণ 
কেন.তীহারগ্রতি,এত.অন্গুরক্ত হইবে যাহা হউক, এক্ষণে পিতার 
আদেশ আভিক্রম করা মাইতে পারে না। এই স্থির করিয়া সমীপন্থিত 
খলাহকের পুর মেঘনাদকে ব্বহিলেন, মেঘনাদ ! পত্রলেখাঁকে সমভি- 
ব্যাহারে করিয়৷ কেযুর এই স্থানে আসিবে। তুমি ছুই এক দিন 
বিলঘ কর, পত্রলেখা আঁসিলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাটা. যাইবে, এবং 
বেধুরককে কহিবে যে, আমাকে ত্বরাঁয় বাঁটী যাইতে হইল, এজন্য 
কাঁদঘ্বরী ও মহাখেতীর সহিত সাঁ্দাৎ করিতে পারিলাম না। এক্ষণে 
বোধ হইতেছে তাহাদিগের সহিত আলাগ পরিচয় ন! হওয়াই ভা 
ছিল। আলাঁগ পরিচয় হওয়াতে কেবল পরম্দন্মি যাঁতন। সহ কর! বই 
আর কিছুই লাভ দেখিতে পাই না| (যাহা ইউক, গুরুজনের আজ্ঞা 
অধীন্ন হইয়া আমার শরীর উজ্জয়িনীতে চলিল, অন্তঃকরণ যে গন্ধর্ধ- 
নগরে রহিল ইহা বল| বাহুনযযুমাত্র 1) অগজ্জনের নাঁম উল্লেখ করিবার 


৯৪ ... কাদরী 


সময় আঁমাকেও যেন এক এক বার স্মরণ করেন। মেঘনাদকে এই 
কথা বলিয়। বৈশম্পায়নকে কহিলেন, আমি অগ্রমর হইলাম) তুমি 
রীতিপুর্বক স্বন্ধাবার লইয়া আইস। 

রাজকুমার পার্বন্তী বার্তীবহকে উজ্জ়িনীর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাস! করিতে , 
করিতে চলিলেন।. কতিগয় অশ্বারোহীও সঞ্ষে সঙ্গে চলিল। কতিগয় 
দিনে উজ্জর্িনাঁনগরে পৌছিলেন। রাঁকুমারের আগমনে নগর 
আনন্মম় হইল। তারাগীড় চত্জাগীড়ের আগমনবার্থ! শ্রবণে সাতিগয় 
আনন্দিত হইয়া স্াস্থ রাজমগলী-সমভিব্যাহারে শ্বয়ং এঁভাগমন- - 
করিলেন। গ্রণত পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়! তাহার শরীর শীতল 
হ্থইল। যুবরাজ তথ| হইতে অন্থঃপুরে গ্রবেশ করিয়। গ্রথমতঃ জননীকে, 
অনন্তর অবরোঁধকামিনীপিগকে, একে একে প্রণাম করিলেন। পরে 
অধাত্যের ভবনে গমন করিয়া! শুকনাঁম ও মনোরমার চরণ বন্দনা 
পূর্বক, বৈধম্পীয়ন গণ্চাঞ্ৎ আসিতেছেন সংবাদ দিদা তীঘাদিগকে 
আহ্নাদিত করিলেন। বাটা আঁদিয়া জননীর নিকট আহারাদি সমাপন 
করিয়া, অপরাহে শ্রীমণ্গে আতিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। € তথায় 
জীবিতেশ্বরী গন্ধর্বরাজকুমাঁরীর মোহিনী সুষ্তি স্মৃতিপথারঢ় হইল। 
পত্রলেখা আধিলে গ্রিয়তমার সংবাদ পাইৰ এইমাত্র আশা অবলম্বন , 
করিয়া কথঞ্চিৎ কাল যাপন করিতে লাগিলেন। 

কিছু দিন পরে মেঘনাদ ও গঞ্রলেখা আসিয়া উপস্থিত ্। 
যুবরাজ সাঁতিধয় আহলাদিত হইয়া পত্রলেখাকে মহাগ্েতো ও কাদরীর 
কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ।) 


পপুর্বভাগ মমাণ্ড। 


উত্তরভাগ আর্ত, 


চন্জরাগীড় শ্বভাবতঃ ধীরগ্রকৃতি হইয়াও কাঁদদ্বরীর আছোপাস্ত 
বিরহবৃত্তান্ত শ্রবণে মাতিশয় অধীর হুইলেন। এমন সময়ে, গ্রতীহারী 
আসিয়া কছিল, যুবরাজ! পত্রলেখ! অঃসুয়াছে শুনিয়া মহিযী গ্রলেখার 
সহিত আপনাকে অন্তঃপুরে গ্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন ।' অনেক 
-সগ আপনাকে ন| দেখিয়া অতিশয় বকুল ,হইয়াছেন। চন্্রারগীড় 
মনে মনে কহিলেন কি বিষম সঙ্কট উপস্থিত ! একদিকে গুরুজনের স্নেহ, 
আর দিকে প্রিয়তমার অস্থ্রাগ। মাতা না! দেখিয়া এক দণ্ড থাকিতে 
পারেন না, কিন্ত পত্রলেখার মুখে গ্রাণেশ্বরীর যে সংবাদ শুনিলাঁম 
ইহাতে আর বিলদ্ব কর! বিধেয় নয়। কি করি কাহার অনুরোধ রাঁখি। 
এইনধপণচিন্তা। করিতে করিতে অস্তঃপুর়ে প্রবেশ করিলেন। গম্ধর্নগরে 
কিরপে যাইবেন দিন যামিনী এই ভাবনায় অতিশয় ব্যাকুণ হইতে 
লাগিলেন ।$ কতিপয় র্লাসর অতীত হইলে একদা! বিমোদের নিমিত্ত 
শিও্ানদীর তীর. ভ্রমণ ব্কুরিতেছেন এমন সগয়ে দেখিলেন অতি 
দুরে 'কতকগুলি অশ্বারোহী আগিতেছে। তাহারা নিকটবর্তী হুইঝে 
দেখিলেন অগ্রে কেয়ুরক, পশ্চাতে কতিগয় গন্ধর্বদারক। বাঁজকুমার 
কেয়ুরককে অবলোকন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং গ্রামারিত 
ভূমধুগল দ্ধ আলিঙ্গন করিয়া! সাদর সন্তাযণে কুখগবার্ত। জিজ্ঞাসিলেম। 
' অনস্তর তথা হইতে বাটী আসিয়া নির্জনে গর্বকূমারীর সন্দেশবার্তা 
জিজ্ঞামা করাতে কহিল, অ(মাকে তিনি কিছুই বলিয়। দেন নাই 
আমি মেঘনাদের নিকট পত্রলেখাকে স্বাথিয়। ফিরিয়া গেলাম এবং 
রাস্ুকুমার উজ্জযিনী গমন করিয়াছেন এই সংবাদ দিলাম! যহাখেতা 
। সনিয়। উর্ধে দৃর্টিপাত ও, দীর্ঘ নিখাম পরিত্যাগ পূর্বক কেবল এইমাত্র 
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কহিলেন, হা উপযুক্ত কর্ম হইয়াছে ! এবং তৎক্ষণাৎ গাব্রোথান করিয় 
আপন আশ্রমে চলিয়। গরেলেন। কাঁদবী শুনিবামাত্র নিমীলিতনেত্র। ও 
ংজ্ঞাপুন্ঠ। হইলেম। অনেক ক্ষণের পর নয়ন উদ্দীলন করিয়া 
যদলেখাকে কহিলেন, মদলেখে | চদ্জাগীড় যে কর্ম করিয়ছেন আর 
কেহ কি এয়গ করিতে পারে! এঁইশাজ বিয়া শব্যায় শয়ন করিপেন। 
তর্গবধি কাহারও 'সহিত কোন কথ কহেন নাই। গর দিন গ্রভাত- 
কালে আমি তথায় গিয়া .দেখিলাঁণ কাদস্বরী সংজ্ঞাশৃস্ঠা, কেহ কোন্‌ 
ঘ্থী কহিলে উত্তর দিতেছেন না। কেবল নয়নযুগণ হইতে গঁনবর্ত 
অএঞধার৷ পতিত হইতেছে। আমি তীহার সেইরূপ অবস্থা দেখি 
অতিণয় চিন্তিত হইলাম এবং তাহাকে ন। বণিয়াই আপনার নিকট 
আসিয়াছি। | 

গণ্বব্বকুমারীর বিরহ্বৃত্াত্ত গুনিতেছেন এমন সময়ে মৃচ্ছ? রাঁজ- 
কুগারের চেতন! হরণ করিণ। আকলে সমজ্রমে তাঁলবৃস্ত বীঞ্জন ও 
শীতল চন্দনজল গেচন করাতে অনেক ক্ষণের গর চেতন হইলেন। 
দীর্ঘ নিশ্খাঘ পরিত্যাপপুরর্বক কহিলেন, কাদার মন আমার প্রতি 
এগ অন্থরন্ত তাহা আমি পুর্বে জানিত প্লারি নাই। এক্ষণে ফি করি, 
কি উপায়ে প্রিয়তমার গ্রাথ রক্ষ। হয়| এ সকল দৈবধিডম্বনা সনোহ 
নাই। নতুবা! নিরর্থক কিমরঘিখুনের অন্থুদরণে কেন প্রবৃত্তি হইবে, 
অচ্ছোদসরোবরেই ঝ| কেন যাইব, মহাশ্বেতাঁর সঙ্গেই বা কেন সাক্ষাৎ 
হইবে, গণধর্বনগরেই ঝ| কি অন্ত গমন করিব, আমার” গ্রাতি কাঁদম্বরীর 
অন্তরাগ সঞ্চারই বা কেন হইবে, এ ঘকল বিখাতার চাঁতুরী সন্দেহ নাই? 
এইরূাগ ভাবিতে ভাবিতৈ দিবাবগান হইল | কনকদ্রেখপ্ষ লিলের গ্তায় 
পিঞ্লছাতি রবিকিরণ বিলুপ্ত হুইল | নিশ। উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাদিলেনঃ 
পকেমুরক | তোমার কি বোধ হয়, আমারদিগের গমন পর্যত্ত কাদরী 
জীবিতা। থাকিবেন? তাঁহার সেই পরম সুন্দর মুখটন্্র আর কি দেখিতে 
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পাইব?% কেম়ুরক কহিল, রাজকুমার | এই মংসারে আশাই জীবনের 
মূল। (লোণ। আশ্বাস প্রদান না৷ করিলে কেহ জীবিত থাকিতে পারে না। 
নোঁকেরা আশালত! অবদ্বন করিয়া! ছখলাগরে নিতান্ত নিমগ্ন হয না 
আপনি নিতীস্ত কাতর ভ্ইবেন না, দৈর্যাবলধনপুর্বক গমনের উপায় 
দেখুন। আপনি তথায় যাইবেন এইটু আধ| অবলদ্ন' করিয়া গদার্ধকুমারী 
'কালক্ষেগ করিতেছেন সন্দেহ নাই 4 অনন্তর রাজকুমার কেয়ুবককে 
বিএম করিতে আদেশ দিয়া কিরূপ গন্বর্বপুরে যাইবেন তাহাই চিন্তা 
"করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন যদি পিতা মাতাঢুক না বনিয়া তাহাদিগের 
অজ্ঞাতসারে গমন করি, তাহা হইলে কোথায় সুখ, কোথায় ঝ| এরর: ? 
পিতা যে রাজ্যতার দিয়াছেন মে কেবল ছুঃখভার, গ্রাতিদিন পধ্যাবেঙ্গণ 
ন। করিলে বিষম সঙ্কটের হেতুভৃত হয়। ন্ুতরাং তীঁহাকে না বদি 
কিরূপে যাওয়! হইতে পারে। বলিয়া যাওয়া উচিত) কিন্তু কি বলিব 
গ্বর্বরাঅকুমারী আমাকে দেখিয়! প্রথয়গাঁশে বন্ধ হইয়াছেন, আমি 
মেই প্রাণেশ্বরী ব্যতিরেকে গ্রাণ ধারণ করিতে পারি না, কেমুরক' 
আমাকে লইতে আদিয়াছে আমি চগিলাম, নিতান্ত নির্ণজ্জ ও অগারের 
গায় এ কথাই ঝা কিরাপ্টে বলিব, বহুকালের পর বাটা আগিয়াছি কি 
ব্যপদেশেই বাঁ আবার শী বিদেশে যাইব। পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি 
এরূপ একটিও লেক নাই। প্রিয়া বৈশম্পায়নও নিফটে নাই। 
এইরূপ নানাএকার চিন্তা করিতে করিতে সেই ছুংখুদীর্থ। রতি, 
প্রভাত হুইল। * 
প্রাতঃকালে গাত্রোখানপূর্বাষ ঘহির্গত হইয়। গুনিযেন স্বম্মাধার 
দশপুরী গধ্যন্ত আপিয়াছে। শত শত মাআ্রাজীঁলাভেও যেরূপ সন্তোষ 
না হয়, এই সংবাদ গুনিয়! তাদৃশ আহ্নাটী জন্িল। হর্যোৎফুল নয়নে 
বুমুরককে কহিলেন, “কেমুরক | আমার পরম মিত্র বৈশষ্পায়ন 
আিতেছেন, আর চিন্তা নাই।» কেয়ুরক দাতিশয় মন্তষ্ট হইয়া কহিযা, 
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গ্রীজকুমার | মেঘোদয়ে যেরপ বৃষ্টির অনুমান হয়, পূর্বদিকে আলোক 
দেখিলে যেরূপ রবির উদয় জানা যায়, মলয়ানিল বহিলে যেন্ধপ 
ব্স্তকালের সমাগম বোঁধ হয়, কাশকুস্থম বিকসিত হইলে যেন্ধপ 
শরদারস্ত ছুচিত হয়, মেইন্ূপ এই শুভ ঘটনা অচিরা২ আপনার 
গন্বর্বনগরে গমনের" সুচনা করিতেছে। গন্ধর্ধরাঁজকুমারী কাদন্থরীর 
মহিতও আপনার সমাগম সম্পন্ন হইবে, অনোহ করিবেন না। কেহ 
কখন কি চন্দ্রমাকে জ্যোত্নারহিত*হইতে দেখিয়াছে? লতাুন্ত উদ্ভান 
কিণকখন কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে? কিন্তু বৈশঞ্গায়ন... 
আদিতে ও তাহার সহিত পরামর্শ করিয়৷ আপনার গন্বব্বনগরে যা! 
করিতে বিলম্ব হইবে বোধ হয়। কাদশ্বরীর যেরূপ শরীরের অবস্থ। তাহা! 
রাজকুমারকে পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি; অতএব আমি অগ্রমর হইয়া 
আগনার আগমনবার্থা দ্বারা তাহাকে আশাণ গ্রদান করিতে অভিলাষ 
করি।” 
কেযুরকের গ্যায়ান্গত মধুর বাক্য গুণিয়! চক্দ্াগীড় পরম পরিতুষ্ট 
হইবেন। কহিলেন, “কেম়ুরক! ভাল যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছ। 
এতাদৃশী দেশকালজ্ঞত| ও বুদ্ধিমত্তা কাহারুও দেখিতে পাওয়া যায় না। 
তুমি শীপ্র গমন কর এবং আমাদিগের কুশল সংবাদ ও আগমনবার্তী 
দ্বারা গ্রিয়তমার প্রাণ রক্ষা কর। প্রত্যয়ের নিমিত্ত পত্রলেখাকেও 
তোমার সহিত পাঠাই দিতেছি।” পরে মেঘনাঁদকে ডাকাইয়া 
কহিলেন, “মেঘনাদ! পুর্বে তোমাকে যে স্থানে রাখিরা আপিয়াছিলাম, 
গন্রলেখা ও কেমুরককে সমভিব্যাহারে লইয়া পুনর্ধবার তথায় যাও। 
গুনিলাম বৈশন্গাযন প্আপিতেছেন। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
আমিও তথায় যাইতেছি।” « মেখনাদ যে আজ্ঞা বলিয়! গমনের উদেষাগ 
করিতে গেল। রাজকুমার কেয়ুরককে গাড় আলিঙ্গন করিয়া বু 
মূল্যের কর্ণীভরণ গাঁরিতোধিক দিলেন। বাঁপাকুললোচনে কহিলেম, 
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*কেমুরক | তুমি প্রিয়তমার' কোন সনোধবাক্য আনিত্ঠে পার নাই, 
সুতরাং গ্রাতিসন্দেশ তোগাঁকে কি বলিয়া দিব। পঞ্রলেখা যাইতেছে, 
ইহার মুখে প্রি্নতমার যাহা যাহা শুনিতে ইচ্ছা হয়, শুনিবেন।” পত্র" 
লেখীকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, "পত্রলেখে | তুমি সাবধানে যাইবে। 
গন্ধর্বনগরে পৌছিয়া আমার নাম করিয়া কাদশ্বরীতে কহিবে যে আমি 
বাটা আসিবার কালে তৌমারিগের সহিত গাক্ষাৎ্থ ' কিয়া আমিতে 
পারি নাই তজ্জন্য অত্যন্ত অপরাধী” আছি। তোমরা আয়ার মহিত 
»যেরপ* সরণ ব্যবহার করিয়াছিলে, আশার তদনুব্প বর্শা করা হয় গাই। 
একণে স্বীয় গঁদার্যযগুণে ক্ষমা! করিলে অসুগৃহীত হইব |” 

পত্রলেখা, মেঘনাদ ও কেয়ুরক বিদায় হইলে খ্বাজকুমার 
বৈশম্পায়নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অতিশয় উৎস্ক হইলেন। তাহার 
আগমন পর্যাত্ত প্রতীক্ষা! করিতে পারিলেন না। আপনিই খ্বস্ধাবারে 
যাইব্নে স্থির করিয়া মহারাজের আঁদেশ লইতে গেলেন । রাজা এাণত 
পুত্রকে সন্নেহে আলিঙ্গন করিয়া গাঁজে হস্তল্পশপুর্বক শুকনাসকে 
সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, “অমাত্য | চক্াপীড়ের শাশ্ররাজ উত্তিকন 
হইয়াছে।* এুণে পুত্রবধূর, মুখাবলোকন দয়া আত্মাকে পরিতৃণ 
করিতে বাগ! হয়) মহিষীর সহিত পরাগশ করিয়া সন্্রান্তকুজ্জাত 
উপধুক্ত কণ্তার অন্বেষণ কর।” মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাঞ্গ | উত্তম 
কল্প বটে। রাজকুমার সমুদায় বিদ্বা ,শিখিয়াছেন, উত্তমরূপে রাজ্য 
শাসন ও গ্রজা গাঁগন করিতেছেন । এক্ষণে নববধূর পাণিগ্রঃণ করেন 
ইহা সকলের বাগ ।”৮ চন্্রাপীড় মনে মনে কাহঝেন, |ক মৌডাগা | 
গন্র্বাকুমারীর মহিত সমাগমের উপায়চিন্তাসমন্তালেই পিতার বিবাহ 
দিবার অভিনাষ হইয়াছে । এই সময় উবশষ্পায়ন আগিলে [গ্ায়তমার 
পরাপডিবিষয়ে আর কোন বাধ! থাকে না) অনস্তর স্বধাবাগ্রে 
্রত্াদগমনের নিমিত্ত পিতার আদেশ প্রাথনা করিলেন। রাজাও 


চা কাদস্বরী 


সম্মত হইলেন। বৈশম্পায়নকে দেখিবার নিমিত্ত এপ উৎ্স্থক 
হইয়াছিলেন যে, মে রাজি নিদ্রা হইল না। নিনীথ সময়েই গ্রস্থান- 
ছুচক শঙ্খধবনি করিতে আদেশ দিলেন। শঙ্খধ্বনি হইবামাত্র সকলে 
সুমজ্জ হইয়া রাজপথে বহি্গত হইল। পৃথিবী মুক্তাগৌর জ্যোতগাময়, 
চতুর্দিক আলোকময়1 সে ময় পথ চুলায় কোন রেশ হয় না। চন্্রাগীড় 
দ্রুতবেগে অঞ্জে অগ্রে চলিলেন। রি প্রভাত না হইতেই অনেক 
দুর চলিয়।. গেলেন। ক্রমে 'গরভটিতর আগমনে মৃগসব্ল উযরশধ্যা 
ত্যাগী করিয়। উঠিতে লাগিল, বরাহযুথ মুস্ত গ্রন্থি অনেষণে ব্যাঁপৃত গ্ছইল, 
গাভীগণ গোঠাভিমুখে নির্গত হুইল, গ্ামগকল ক্রমশঃ পরিশ্মুট হইয়া 
উঠিতে লাগিল। ক্রমে সুর্য করঘারা তিমির-যবনিক! সরাইয়। প্রকাশিত 
হইল। তখন ক্বন্ধাবার যে স্থানে সন্নিবেশিত ছিল, গ স্থান দেখিতে 
পাঁইলেন। গাঢ় অস্কারে আলোক দেখিলে যেরীপ আহ্লাদ জনো, 
দুর হইতে স্ব্ধাবার নেতুগোচর করিয়। রাজকুমার সেইরূপ আনুন্দিত 
হইলেন। মলে মনে কল্পনা করিলেন অতর্কিতরূপে সহমা উপস্থিত 
হইয়া বছুর মনে বিন্ময় জনযাইয়। দিব। 

ক্রমে নিকটবর্তী হই স্বস্কাবারে বেশ করিলেন। ক্লুতিপঁয় এধান 
সৈনিকপুকুষ নিকটে আঁগিয়া বিনীতভাবে গ্রণাম করিল। চক্্রাপীড় 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৈশন্পায়ন কোথায় 1” তাঁহারা বিনয়বচনে 
কহিল, "যুবরাজ | এই তরুতলের শীতল ছায়ায় উপবেশন করুম, 
আমরা সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি।” তাহাদিগের কথায় উৎকষ্িত 
হইয়া ভিজ্ঞীমা করিলেন, "আমি স্দ্মাবাঁর হইতে বাটা গমন করিলে 
কি কোন সংগম উগস্থিত হইয়াছিল? বিম্ব/ কোন অসাধ্য ব্যধি 
ধন্ধুকে কবগিত করিয়াছে?" কি অত্যাহিত ঘটিয়াছে? শীগ্র ব্।” 
তাহারা সসম্রমে কর্ণে করক্ষেপ করিয়! কহিল, ৭্না, না, অতাহিত বা 
অনন্বলের আশঞ্া করিবেন না।” রাজকুমার প্রথমে ভাবিয়াছিলেন 


কাদরী ১১, 


বর জীবদশায় নাই? এক্ষণে সে ভাবনা দুর হইল ও শোকাঞ্র আনন্দাঞ- 
দ্ূপে পরিণত হইল। তখন গদগদদ বচনে কছিলেন, “তবে বৈধম্পীয়ন 
কোথায় আছেন, কি নিমিত্ত আগিলেন না?” " ভাহাাঁ কহিল, 
রাজকুমার | শ্রবণ করুন| ন প্র 

“আগনি বৈশম্পায়নকে স্বদ্ধাঝুর লইয়া! আধিবার'ার দিয়া প্রস্থান 
করিলে তিনি কহিলেন পুরাণে” শুনিয়াছি অচ্ছোদগরোবর অতি 
গবিত্রপ্তীর্থ। অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও লোকে তীর্থ দর্শন করিতে 
যায়। আমরা সেই তীর্ধের নিকটে আসিরাছি, অতএব একবার ন! 
দেখিয়! এখান হইতে যাঁওয়! উচিত নয়। অচ্ছোদমরোবরে গান 
করিয়া এবং তত্বীরস্থিত ভগবান্‌ শখাহ্কশেখরকে প্রণাম ও গ্রাবঙ্ষিণ 
করিয়া যাত্র! করা বাইবে। এই বলিয়া সেই সরোবর দেখিতে 
গেলেন । তথায় বিফণিত কুহম, নিপল, জল, র্মণীয় তীরভুমি, 
শ্রেণীবদ্ধ তরু, কুম্মিত লতাকুঞ্জ দেখিয়া বৌধ হুইণ যেন, বম্ত 
পরিবারে ও সবাদ্ধুবে তথীয় বাস করিতেছেন। ফলতঃ তাদুশ 
রমণীয় এঁদেখুভূমণ্ুলে অনি বিরল। বৈশল্পায়ন তথায় ইত্ততঃ 
দৃষটিগাততপুর্বক এক মনোহর লতামণপ দেখিলেন| এ লতামণ্ডপের 
অন্যন্তরে এক শিলা পতিত ছিল। পরমগ্রীতিগাত্র গিত্রেকে ব্ছুকাকোর 
পর দেখিলে অন্তঃকরণে যেরূপ ভাবোদয় হয়, মেই লতামওপ দেখিয়া 
বৈশন্পায়নের *মেইনগ  অনির্বনীয় ভাঁবোদয় হইল । তিনি 
রিমেষশূৃগ্ত নয়নে গেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! রহিলেন। ক্রমে নিতীস্ত 
উদ্বানা হইতে লাগিলেন। পরিশেষে তৃতলে উপবিষ্ট হইয়। বাঁমকরে 
বাখগণ্ড সংস্থাপন পুর্বক নাঁনাপ্রকার চিস্তা*কধিতে লাগিলেন। তীহার 
আকার দেখিয়। বোধ হইল যেন, কোন বিস্মৃত বস্তর স্মরণ করিতেছেন। 
তীহাকে দেইনগ *উন্মনা দেখিয়। আমরা মনে করিলাম বুঝি রমণীয় 
লতামণ্ুপ ও গনৌহ্‌র সরোবর ইহার চিত্তকে বিক্কত করিয়া থটিকবে। 


১০২ কাঁদঘরী 


যাহা হউক, অধিকগ্ণ এখানে আর থাকা. হইবে না। শীল্সকারের! 
কছেন বিকারের সামগ্রী শীগ্র পরিহার করাই বিধেয়। এই স্থির করিয়া 
কহিগাম, মহাশয়! সরোবর দর্শন হইল) এক্ষণে গাঁতরোখানপুর্ধাক 
অবগাহন করুন। " বেলা অধিক হইয়াছে। ক্ষদ্ধাবার আুসজ্জ হইয়া 
আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে। আরবিশম্ব করিবেন না। 

তিনি 'আমাদিগের. কথায় কিছুই গরত্যুত্তর দিলেন না, চিত্র- 
গুস্তণিকার স্ঠায় অনিমষি ননে যেই লতামণ্ডগ দেখিতে লাপ্সিলেন।- 
গুনঃ পুনঃ অনুরোধ, করাতে রোষ ও অসস্তোষ এরকাশপুর্বক কহিলেন, 
আম. এখান হইতে যাইব না। তোমর! ফষন্ধাবার লইয়া চলিয়া যাঁও। 
তাহার এই কথার ভাবার্থ কিছু বুঝিতে ন। পারিয়! নানা অনুনয় করি- 
লাম ও কহিলাঁম, দেব চন্ত্রাগীড় আপনাকে স্বদ্ধাবার লইয়া যাইবার 
ভার দিয়া বাটী গমন করিয়াছেন) অতএব আঁপনার এখানে বিল কর! 
অবিধেয়। আপনি বৈরাগ্যের কথা কহিতেছেন কেন? এই জনশ্ন্ট 
অরণ্যে আপনাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া "গেলে যুবরাজ আগা- 
দ্রিগকে কি বলিবেন? আজ আপনার জ্এরাপ চিততক্রিদদ দেখিতেছি 
কেন? যদি আমাদিগের কোন: অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষণ! প্রার্থনা 
করিতেছি । এক্ষণে ্নান.করন। তিনি কহিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত 
আমাকে এত.এবোধ দিতেছ।' আমি চক্রাগীড়কে না দেখিয়া! এক দণ্ড 
থাকিতে গারি না, ইহা অপেক্ষা আর আমার শীগ্ী গমনের কারণ 
কিআছে? কিন্তু এই স্থানে আসিয়া ও এই পতাঁমণ্ডপ দেখিয়। আমার 
শরীর. অবশন্ন হুইয়াছে”ও ইন্জরিয় বিকল হুইয়। আদিতেছে) যাইবার 
আর সামর্থ নাই। যদি তোমরা! বলপুর্ধক লইয়! যাও, বোধ হয়, 
এখান হইতে যাইতে ন| যাইতেই আমার প্রাণ দেহ হইতে বহিদূর্ত 
হইবে। আমাকে লইয়া যাইবার আর আগ্রহ করিও না। তোমরা 
ন্ধাবার সমভিব্যাহারে বাঁটী গমন কর ও চন্রাপীড়ের মুখুচন্্র অধলোকন 


কারন্বরী ১৭৩: 


করিয়া সুখী হও। আগার আর সে মুখারবিন্দ দেখিবার সস্তাঁবনা নাই। 
এরপ কি পুণ্যকর্ম করিয়াছি যে, চিরকাল সুখে কাঁনক্ষেগ করিব । 

অবল্মাৎ আগরনার এ আবার কি ব্যামোহ' উপস্থিত হইল? এই 
কথা জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন; আমি শপথ করিয়া খলিতেছি, ইহার 
কাঁরণ কিছুই জানি ন7া। তোমাদিটির সঙ্গেই এই এদেশে আসিয়াছি। 
তোমাদিগের সমক্ষেই এই লতার্মগুপ দর্শন করিতেছি। জানি না, 
কি ন্রিমিত্ত আমার মন এপ চঞ্চল হইল। এই কথ! বলিয়া তথ! 
হইতে ' গান্বোখানপুর্বক যেরূপ লোকে শইহদৃষ্টি হইয়। নষ্ট বস্তর 
অদ্বেষণ করে, সেইরূপ লতাগৃহে, তরুতলে, তীরে ও দেবমন্দিরে ভ্রমণ 
করিয়া যেন, অপহৃত অভীষ্ট সামগ্রীর অনুমন্ধীন করিতে শাগিলেন। 
আমরা আঁহার করিতে অনুরোধ করিলে কহিলেন, আমার প্রাণ 
আপন প্রাণ অপেক্ষাও চন্দ্রাগীড়ের প্রিয়তর। সুতরাৎ সুহদের 
সত্তোষের নিমিত্ত অবগ্ত রক্ষা করিতে হইখে। এই কথা বণিয়! 
সরোবরে স্নান করিয়! যতকিঞ্িত্খ ফল মুল ভক্ষণ করিলেন। এইরূগে 
তিন দি .অতিবাহি হইল | আমরা প্রতিদিন নানাপ্রকীর বুঝা ইতে 
লাগিলাম। শীকিছুতেই চল চিত্তকে স্থির করিতে পারিলেন না। 
পরিণেষে তাহার আগমন ও আনয়ন বিষয়ে নিতাত্ত নিরাঁণ হইয়া 
কতিপয় দৈন্ত তাহার .নিকটে রাখিয়া, আমরা স্বদ্দাধার . লইয়া 
:আপিতেছি। দ্রাজকুমারের অতিশয় ফ্লেশ হইবে বলিয়! পুরে এ 
সংবাদ গাঁঠান যায় নই” টু , 

অনভ্ভাবনীয় ও জচিস্তনীয় বৈশম্পীয়নবৃত্ধন্ত শ্রবণ করিয়। চঞ্জাগীড 
বিস্মিত ও উদ্িগ্রচিত্ত হইলেন। মনে মপ্গে চিন্তা, করিঝেন, প্রিয় মখার 
অকস্মাৎ এরূপ বৈরাগ্যের কারণ কি? আমি ত কখন কোনও 
উ্গরাধ করি নাই। . কখনও অপ্রিয় কথা কহি নাই। অগ্তে অগরাধ 
করিবে ইহাও সম্ভব নষ্ট তৃতীয় আশ্রমেরও এ মম্যু নয় তিনি * 
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গ্চাগি গৃহস্থাশ্রমে গ্রবিষ্ট হন নাই। দেব পিতৃ খষি খণ হইতে অগ্ঠাগি 
মুক্ত হন নাই। এরূপ অবিধেকী নহেল ধে, কিছুমান্র বিবেচনা না করিয়া 
মু্ের স্তায় উ্যার্গগামী হইবেন । এইনপ চিত্ত করিতে করিতে কু্গম 
চন্দনগন্ধীমোদিত সু্জ্জিত এক পটগৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শয়ন 
করিলেন। ভাঁবিঘেন যদি বাঁটীতে নী গিয়া এইথান হইতে প্রিযসহদের 
অন্বেষণে যাই, তাহ! হইলে পিতা মা্তী, শুকনাঁম ও মদৌরম। এই বৃত্তান্ত 
শুমিয! দিগরগ্ায় হইবেন । তাহাদিগের অনজ্ঞা লইঙ। এবং শুরনাস_ 
ও মনোরমাকে এবোধব।কো আশ্বাস গ্রদান করিয়া বাটী হইতে বন্ধুর 
অন্বেষণে যাওয়াই কর্তব্য। যাহা হউক, বন্ধ অন্তায কর্মা করিয়াও আমার 
পরম উপকার করিলেন। আমার মনোরথ জম্পাদনের বিলঙ্ষণ 
সুযোগ হইণ। এই অবসরে গ্রিম্নতমাকে দেখিতে গাঁইব। এই" 
রূপে প্রিয়ঙ্হাদের বিরহবেদনাকেও পরিণামে শুভ ও দুখের হেতু 
জ্ঞান করিয়া দুঃখে নিতান্ত" নিমগ্ৰ হইলেন ন!| দ্বয়ং যাইলেই (রিয়- 
সুধকে আনিতে পারিবেন এই বিশ্বাস থাকাতে নিতান্ত কাঁতরও, 
হইলেন না। ৰ 
অনস্তর আঁহারাদি সমাপন করিয়া পটগৃহ হইতে বরহনর্ত হইলেন। 
দেখিলেন কুর্যাদেব অধিষ্টুলিধের মত, রজতদ্রবের। গায় কিঃ 
বিস্তার করিতেছেন। গগনে দৃষ্টিপাত করা অগাধ্য। একে দিদা থকাল, 
তাহাতে খেলা ঠিক ছুই এহর। চতুর্দিকে মাঠ ধুণধু করিতেছে। 
দিক্ষগুপ যেদ অগিতেছে। যেখাপে একটু ছায়া খেখামে 
প্রাণীমকল সমবেত হইতেছে । মাটি তাঁতিয়৷ আগুন হুইস্াছে। গ1 
পাতা অমাধা, পথে অঞ্চরণঃ বন্ধ হইয়াছে । পক্ষিগণ দিস্তবা হইয়! 
নীড়ে অবস্থিতি করিতেছে । কিছুই শুনা যাঁয় না, কেবল চাতকের 
কাতর স্বর এক এক বার শ্রবণগৌচর হয়। মহিষকুল পঞ্জশেষ পথে 
গড়িয়া াছে।- পিপাসায় কক হরিণ ও হন্রিনীগণ হুর্যযকিরগে জলঙয় 


রী 
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হওয়াতে ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে। কুদ্ুরগণ বারংবাঁর জিহ্বা বহির্থত করি- 
তেছে। গ্রীষ্মের প্রভাবে বায়ু উতপ হইয়| অনণের ্থায় গাত্রে লাঁগিতেছে। 
গাত্র হইতে অনবরত ঘর্মবারি বিনিগত হইতেছে। রাজকুমার জলসেচন 
দ্বারা আপন বাসগৃহ শীতল করিয়! তথায় বিশ্রাম কবিতে লাগ্সিলেন। 
শ্রীগ্বকালে দিবমের শেষভাগ অতি: রমশীয়। ুর্য্যের উত্তাপ্‌ থাকে না। 
মন্দ মন্দ পদ্ধাসমীরণ অযৃতবৃষ্ির' ভ্তা সুখন্পর্ণ বোধ হয়। 
এই যমন্ধ সকবো গৃহের বহির্ত হইয়। স্ুশীতল সমীরণ স্ধেন করে, গ্রধুল্প 
অন্তঃকরণে তরুগণের স্তামল শোভা দেখে এবং দিক্সগলের শোভা 
দেখিয়। সাঁতিশয় আনন্দিত হয়। বাঁজকুমাঁর সন্ধ্যাকাঁলে পটগৃহের 
বহির্গ্ত হইয়া বছল গোময় উপলেপ দ্বারা হরিতায়মান আনে আসিয়। 
ব্সিলেন এবং আকাখমগুলের চমৎকার শোঁভ৷ দেখিতে লাগিলেন। 
নিশীথ সগয়ে চত্ডোদয়ে পৃথিবী জ্যোত্মাময় হইলে প্রয়ীণসচক শঙ্খধ্ধনি 
হইল” স্বদধাবারস্থিত সেনাগণ উজ্জয়িনীরর্শনে সীতিশয় সমুতস্থক ছিল। 
শঙ্ঘধ্বনি শুনিধামা অমনি হুসজ্জ হইয়! গমন করিতে আরম্ত করিল। 
যামিনী এত হুইবার' সময় আকাণতল নীহারসিক্ত নঝোস্তিন গল্লব- 
দলের মত হইবে, দিবমন্্রী অলপ্তুকরপ্রিত চরণক্ষেঞ্ করিয়া অবতীব হইলে, 
বস্মাবার্‌ উজ্জয়িনীতে আসিয়া পহুছিল। বৈশন্পায়নের বৃত্তান্ত নগরে 
পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছি। পৌরজনের! পরস্পর এই বিষয়েরই আলাপ 
করিতেছিল এক্সথেনরাজকুমারকে দেখিয়া রোদন করিতে লীগিল। বাঁজ- 
কুমার ভাবিলেন পৌরগ্রনের! যখন এপ বিলাঁগ করিতেছে, না জাঘি, 
গুত্রশোকে মনোরম! ও শুকনানের কত ছুঃখ ও রেজা হইয়। থাকিবে। 
ক্রমে রাজবাটার ঘারদেশে উপস্থিত হইয়! স্ব হইতে অবতীর্ঘ হইলেন। 
বাজ বাটীতে নাই, মহ্যীর সহিত শুকনাসেক্ধ ভবনে গিয়াছেন। 
এইঞ কথ শুনিয়া তথা হইতে মন্ত্রীর ভবনে গমন করিখেন। দেখিপ্সেন 
ঘবলেই বিষ । মনোরধী, কাতরশ্বরে অন্তঃপুরে নানাগরক্রার বিলাপ 
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করিতেছেন, শুনিতে গাইখেন। দেখিলেন রাজা ও মন্ত্রী মথনাবসান- 
স্তিমিত মহার্ণবের মত স্তর হইয়া আছেন। অনন্তর বিষ ব্দনে মহারাজ 
ও শুকনাসকে প্রণাম করিয়! আমনে বসিলেন। 

রাজা কহিলেম, “বস চাপড় ! তোমার সহিত বৈশন্গায়নের 
যেরগ গ্রণয়'তাহা বিলঙ্ষণ অবগত আছি। কিন্ত তাঁহার এই অম্গচিত 
কর্ম দেখিয়। আমার অন্তঃকররণ তোমার দোষ সম্ভাবনা করিতেছে ।” 
রাঁজার কথা দমাণ্ না হইতেই শুকনাস কহিলেন, প্দেব | যদিণশশধত্রে. 
উষ্ণতা, অমুতে উগ্রতাঁ ও হিনে দাহখক্তি জন্মে, তথাপি নির্দৌযন্্ভাব 
চন্তরাগীড়ের দোষশঙ্কা হইতে পারে না। একের অপরাধে অগ্তকে 
দোষী জ্ঞান কর অতি অগ্ায় কর্মা। মাতৃদ্রোহী, পিতৃঘাতী, ব্বতগন, 
ছুরাচার, দৃফর্মারিতের দোষে সুশীল চন্দ্রাগীড়ের দোষ সম্ভাবনা করা 
উচিত নয়। যে, পিতা] মাতার অপেক্ষা করিল না, রাজাকে গ্রাহথ 
করিল না, মিতার অনুরোধ রাঁখিল না, চন্দ্রাপীড় তাহার কি করিবেন? 
তাহার কি একবারও ইহা মনে হইল ন! যে, আমি পিতা মাতার একমা্র 
জীবননিবদ্ধন। আমাকে না দেখিয়া .কিপে তাহুনু জীবন ধারণ 
করিবেন। এক্ষণে বুঝিলাম কেবল আমাদিগকে ছৃঃখ দিবার নিমিত্তই 
মে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ।” বলিতে বলিতে খোকে শুরুনাসের 
অধর ন্বঃধিত ও গওস্থদ অঞজলে পরিধুত হইল। রাঁজ। তাহার 
সেইন্সগ অবস্থ! দেখিয়া কছিলেন, "অমাত্য | যেরূপ খগ্ভোতের আলোক 
দ্বার অনল একাশ। অনল দ্বারা রবির প্রকাশ, অন্মদধিধ ব্যক্তি কর্তৃক 
তোমার গরিবোধনও” মেইরূপ। কিন্ত বর্ধাকাঁনীন জলাশয়ের শ্তায় 
তোমার মন কলুষিত হইয়াছে। কলুষিত মনে বিবেকশক্তি ন্পষ্টরূপে 
প্রকাশিত হয় না। সে সময় অনুরদণীও দীরঘদর্শীকে অনায়াসে উপদেশ 
দিতে গারে। অতএব আমার কথ! শুন। এই..ভুযগুলে এমন [ কোক 
অর্তি-ব্রিলপ্থাহার যৌব্নকাল_ নির্বিকার গু. নির্দোষে যু অভিতস্ত হয়], 
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যৌব্নকাল.অতি.বিয়ম, বাণ এই কালে উপস্থিত হইলে শৈশবের দহিত 
গুরু জনের প্রতি স্নেহ বিগঞিত হয়। বক্ষ-স্থলের সহিত বাঁ বিস্তীর্ণ হয় 
বাহুযুোলের সহিত বুদ্ধি স্কুল হয়। মধ্যভাগের সহিত বিনয় টা, হয়। 
এবং অকাঁরণেই বিকারের আবির্ভাব হ্য়। বৈশম্পায়নের কোন দোষ 
মাই, ইহা কালের দোষ। কি অন্য তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইল, তাহা 
বিশেষয়গে ন! জানিয়৷ দৌধার্পণ করাও বিধেয় নয়। অগ্রে, তাহাকে 
এআনখন করা যাঁউক। তাহাব মুখে সমুদীয় বৃতাস্ত অবগত হইয়া যাহ! 
কর্তবা, পরে করা যাঁইবে।” শ্ুকণাম কহিলেন, প্যহারাজ | বাৎগল্য 
প্রযুক্ত এরূপ কহিতেছেন। নতুবা, যাহার সহিত একত্র বাঁস, একত্র 
বিগ্তাত্যাস ও পরম দৌহার্দে কাঁলযাপন হইয়াছে; পরমগ্রীতিপান্র 
দেই মিত্রের কথা অগ্রাহ্য কর! অপেক্ষা আর কি অধিক অপরাধ হইতে 
পারে 

চন্দ্রাপীড় নিতান্ত ছুঃখিত হইয়। জী বচনে কহিলেন, "তাঁত! 
এ সকল আমারই দৌধ,সনেহ নাই। এক্ষণে অস্ীমতি করুন আমি, 
স্বীয় পাপের এ শচত্ের নিমিত্ত, জচ্ছোদসরোধরে গমন করি এবং 
বৈশম্পাগ্ননকে নিবৃত্ত করিয়! আননি। অনন্তর গিভা, কনা ও মনো- 
রমার নিকট বিদায় লইয়া মাতার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। রাজী 
বিলাদবত্তী অকল্যাগকর অশ্রু, পযদ্বে নিবারণ করিয়া বলিধেন। "বম, 
আজ তৌমাকে বিদায় দিতে আমার প্রাণ অত্যন্ত কাতর হইতেছে। 
কেন জানিনা । কি জাঁনি কি অণুভ আঁশঙ্কায় আঁমার মন পীড়িত 
হইতেছে। বোঁধ হয় বৈশম্পীয়নের বিরহছঃখই আমাকে এমন অভিভূত 
করিতেছে। যাহাই হউক তুমি সাবধানে্থাকিও এবং যত সত্বর সম্ভব 
বৈপৈষ্পায়নকে লইয়া প্রত্যাবৃত্ হইবে” 

রাজকুমার ইন্্ায়ুধে , আরোসপুর্বরক বন্ধুর অধেযণে চলিলেন। 
পথে সন্ধা] হই | পশ্চিগদিগ্ভাগে দিবসের চিতাঁণল আলিয়। উঠিণ) 


১০৮ কাদম্বরী 


চিতাগির স্মুলিগ্ের হ্যায় নক্ষত্রনিকর আকাখপটে ছড়াইয়। পড়িল 
শিগানদীর তীরে সে রাত্রি অবস্থিতি কবিয়া, রজনী গ্রভাত না হইতেই 
মমভিব্যাহারী গোকদিগকে গমনের আদেশ দিলেন ) আপনি অগ্রে আগ্রে 
চলিলেন। খাইতে যাইতে মনে মনে কত মনোরথ করিতে লাগিলেন। ' 
সুদের অন্তাতগারে তথায় উপস্থিত হইয়া, সহসা কঠধারণ পূর্বক, 
ফোথায় পলায়ন খরিতেছ বলিয্াশপ্রয় সথার লজ্জা ভঞ্চন করিয়া দিব। 
তনস্তর মৃহাশ্বেতার আশ্রমে উপস্থত হইব। তিনি আমাকে* দেখি 
সাঁতিণয় আহনাদিতা হইবেন, সনদোহ নাই। মহাঙ্েতার আমে সৈন্াস।মন্ত 
রাখিয়া হেমকুট গমন করিব। তথায় প্রিয়তমার প্রফুল্ল মুখকমল দর্শনে 
ময়নযুগরল চরিতার্থ করিব ও মহাসমারোহে তাহার পাণিগুহণ করিয়া 
জীব্ন সফল ও আত্মাকে পরিতৃপ্ত কর্রিব। অনস্তর গ্রিয়তমার অন্গমতি 
লইয়া গালেখার সহিত গুরিণয়সম্পাদন। দার বন্ধুর সংসারবৈরাগ্য নিবারণ 
করিয়। দিব। এইদপ মনোরথ করিতে করিতে ক্ষুধা, তৃষা, পথশ্রম ও 
জাগরণ জন্ত ফ্লেখকে কেশ বোধ না করিয়া! দিন, যারমিনী 4% করিতে 
লাথিদেন। টির 

পথে বর্ধাকাল উপস্থিত। দীলৌৎগল্ধনকাস্তি মেহুর মেঘমাণাঁগ গগন- 
মণল আচ্ছাদিত হইল । দিনকর আর দৃষ্টিগোচর হয় না। চুডুর্দিকে 
মেঘ, দশনিকে যুদ্ছণার গায় অন্ধকার। দিবা রাত্রির কিছুই বিশেষ 
ঝহিল না। ঘনঘটার ঘোরতর গভীর গর্জন ও ক্ষণঞ্জভার ছুঃমহ প্রভা 
ভয়ানক হইয়া উঠ্িল। মধ্যে মধ্যে বজাখাত ও পিলাহৃষ্টি। "অনবরত 
মুযগধারে বৃষ্টি হওয়ান্ঠে নদীনকল বর্ধিত হইয়া তাঅবর্ণ ধারণ করিল 
এবং উউয় কুল ভগ্ন করিয়া” ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইল। সরোবর, 
পুগষরিণী, নদ, নদী পরিপূর্ণ হইয়া! গেল। শৈলে খৈলে নির্বর সকল 
স্থলিত হইতে লাগিল। চতুর্দিক জলময়, পথ পদ্ষময়, ও তন 
খারারিয় হইয়া উঠিল। ময়ূর ও মমুরীগণ আহ্লাদে পুলকিত হই 

৪ 


কাদরী ১৬টি 


নৃত্য আরম্ত করিধ। ধ্রাপৃষ্ট শ্তামল কোল শালাৰৃত হই বৃক্ষ 
সকল ঘন পত্রাচ্ছাঁদিত সান্দ্ুহইল। কদর, মালতী, কেতকী, কুটজ গ্রভৃতি 
নানাবিধ তরু ও লতার বিকগিত কুন্ুম আন্দোধিত করিয়া শনবমলিলসিজ 
ব্রার মুগ্ধ বিস্তারপুর্বক ঝঞ্ণাবায়ু উৎকলাপ শিধিকুলের নিখান 
'কনাগে আঘাত করিতে লাগিল। কোন দিকে কেকাঁরব, কোন দিকে 
ভেকরব, গগমে চাতকের কলরব, চুতুর্দিকে ঝর্ধাবাযু ও নবুষটি ধারার 
গভীর শব এবং স্থানে স্থানে গিরিনির্ঝরেষ পতনশব্ব) গগনমণ্ডলে আর 
চন্জমা দৃষ্টিগোচর হয় না। নক্ষত্রসকল আর দেখিতে গাওয়া যায় নি 
এইপে বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়া! কাঁলসর্পের স্থায* চন্রাগীড়ের পথরোধ 
করিল। ইন্দ্রচাপে তড়ি?গুণ সংযোগ করিয়। গভীর গর্জনপুর্বাক 
বারিরূপ শর বৃষ্টি করিতে লাঁগিল। তড়িৎ তর্ন করিয়া উঠিল। 
বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া, চন্্রাপীড় সাঁতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। ভাধিলেন 
এ আবার কি উৎপাত! আমি প্রিয় ছৎ ও গ্রিয়িতমার সমাগম সমুত- 
সক হইয়া, প্রাণপণে ত্বরা করিয়। যাইতেছি। কোথা হইতে অদকাল 
দশ দিক অন্ধকার করিয়! বৈরনির্ধাতনের অভিগ্রায়ে উপস্থিত হইল? 
অথবা, বহান্বেআলোকে পৃ আলোকময় করিয়। মেঘরূপ চক্রাতণ 
দ্বার! রৌজ নিবারণ করিয়া, আমার দেবার নিমিত্তই বুঝি, অলদকাল 
সমাগত ছুইয়াছে। এই সময় পথ চলিবার অময়। এই স্থির করিয়া 
গমম করিতে আরম্ত করিলেন । 

কিছু দিন পরে অচ্ছোদনরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। পূর্বে 
যে স্থানে নির্মল জল, বিকমিত কুসুম, মঘোহ্‌র তীর ও বিচিত্র গতাবুঞ্জ 
দেখিয়া গ্রীত ও গ্রুন্নচিত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বিষ চিত তথাঁয় উপ- 
স্থিত হুইয়। প্রিয় সথার অন্বেষণ করিতে লীগিলেন। বমভিব্যাহাযী 
পোকুদিগকে সতর্ক হইয়া অন্ুদন্ধীন' করিতে কহিলেন। আপনিও 
তর্লগইন, তীরভূমি ও লতামণ্প তন তয় করিয়। দেখিতে লাগিলেন। 


১১০ কারন্বরী 


যখন তাহার অবস্থানের কোন চিহু পাইখেন না, তখন ভগ্মোৎসাহ চিত্তে 
চিন্ত! করিলেন পত্রলেখার মুখে আমার আগমন সংবাদ শুনিয়। বন্ধু বুঝি 
এখান হইতে গ্রস্থান করিয়! থাফিবেন। এখানে থাকিলে অবগত 
অবস্থানচিহন দেখিতে পাওয়া যাইত। বোধ হয়, তিনি নির্দেশ হইস্া- 
ছেন। এক্ষণে কোথায় যাই, কোথায় গেলে বন্ধুর দেখা! পাই। যে আগা 
অবলম্বন করিয়' এতদিন জীবন ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার মুলচ্ছেদ 
হইল। রীর অবশ হইতেছে, চ্ণ আর চলে না। একবারে ভগ্মোৎ" 
লাই হইয়াছি, অন্তঃকরণ বিযাদসাগরে মগ্ন হইতেছে। ০গরুলষ্ট 
অন্ধকার দেখিতেছি। * 

চন্দ্রাপীড় সরদীতীরে বন্ধুকে দেখিতে ন! পাইয়া ভাঁবিলেন এক খাঁর 
মহাশ্বেতার আশ্রম দ্বেখিয়| আমি। বোধ হয়, মহাশ্বেতা সদ্ধান বলিতে 
পারেন। এই স্থির করিয়! ইন্জায়ুধে আরোহণ পুর্ধ্বক তথায় চলিলেন। 
কতিগয পরিচারকও সূজে সঙ্গে গেল। দূর হইতে দেখিলেনু তিনি 
গিনাতলে উপবিষ্টা হইয়া অধোমুখে রোদন করিতেছেন। তরলিক| বিষণ্ন 
বনে ও দুঃখিত মনে তাহাকে ধরিয়া! আছে। মৃহাশ্বেতার ভাদশ অবস্থা 
দেখিয়। যৎগরোনাস্তি ভীত হইলেন। ভাবলেন বুঝি বুঘপীর কোন 
অত্যাহিত থটিয়া থাকিবেক | নতুব। পর্রলেখার মুখে আমার আগমনবার্তা 
শুনিয়াছেন এ সময় অবষ্ঠ হ্ইচিত্ব। থাকিতেন। চক্জাগীড় বৈশম্পায়নের 
অনুসন্ধান ন। পাওয়াতে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাহ।তে আবার প্রিয়তমার 
অমর্ধহচিত্ত। মনো মধ্যে গ্রবেশ করাতে নিতাতস্ত কাতর হইলেন । শুন্ধ হনয় 
মহা্বেতার নিকটবর্ভা হুইয়। গিলাতলের এক পার্খে বসিলেন ও 
তরমিকাকে মহাশ্বেতা শোকের হেতু জিজ্ঞ(ফিলেন। তরলিকা কিছু 
বলিতে পারিল না, কেবল দীঞ নয়নে মহাশ্বেতার মুখ পানে চাঁহিয়। রহিল। 

মহাশেত| বসনাঞ্চলে নেত্রজল মোচন করিয়! কাতর ত্বরে কহিঝেন, 
প্মহাভাগ | যে নিষধবণা ও নির্জজ, পুর্ব আপনাকে দারুণ শোকরৃততসত 


কাঁদশ্বরী ৯১১২ 


শ্রবণ করাইয়াছিল, সেই পাীসী এক্ষণেও এক অপূর্ব ঘন! শ্রবণ 
করাইতে প্রস্তুত আছে। কেয়ুরকের মুখে আপনার উজ্জয়িণীগমনের 
।মংবাদ শুনিয়া যৎ্পরোনাস্তি দুঃখিত হইলাঁম। চিত্ররথর মলোরথ, 
মদদিরার বা! ও আগন অভীষ্ট দিদ্ধি না হওয়াতে সমধিক বৈরাগ্যোদয় 


* হইল এবং কাদরীর স্লেহপাশ ভেদ করিয়! তৎক্ষণাঞ্ৎ আপন আশ্রমে 


আগমন করিলাম । একদ| আশ্রমে বিয়া আছি এমন" সময়ে, রাজ- 
কুমাবের সমবয়ঙ্ক ও সদৃশারূতি সুকুমার এক ্রান্মণকুমারকে দুর হইতে 
দ্রেখিক্নাঙ্জ। তিনি এরূপ অন্যমনস্ক যে তাহার আকার দেখিয়া বোধ 
হইন যেন, কোনও প্রনষ্ট বস্তর অন্েষণ ঝরিষ্ঠটে করিতে এই দিকে 
আমিতেছেন। ক্রেমে নিকটবর্তী হই পরিচিতের গ্তায় আমাকে জ্ঞান 
করিয়া, নিমেষশূন্ভ নয়নে অনেকক্ষণ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! 
রহিলেন। অনস্তর মৃদু স্বরে বলিলেন, সুমারি! তুমি বয়স ও আকৃতির 
বিপরীতৃ কর্ম করিতেছ। তোমার নবীন বয়, অকিষ্টমানতীকুস্থম- 
সুকুমার মালার গায় সাদরে কঠধারণযোগ্য কোমল শরীর ও শিরীষ- 
কুমের স্তার সুকুমার অবয়ব। এসময় তোমার তপন্তার সময় নয়। 
স্থালিনীর * দুহিনপাত যেরূপু সাং ঘাতিক, তোমার পঞ্গে তগন্তার 
আড়ম্বরও দেইরপ। তোমার *্মৃত নব যুবতীরা যদি আুখে জলাগ্রি 
দিয়া তুন্তায় অন্ধ্র! হয়, তাহা হইলে, ফুলধনুর মোহন শর কাহার 
অন্ত? শশধরের উদয়, কোকিলের কলরব, ধমস্তকাঁজের সমাগম ও বর্ধা 
খতুর আড়ম্বরের ফি ফলোদয় হইবে? ধিকমিত কৃমল, কুন্ুমিত উগবন 
ও মলয়ানিন কি কর্মে লাগিবে? 

দেখ পুগুরীকের মেই দাঁকণ ঘটনাবধি আঁমি জঙ্গল বিষয়েই নিরুৎসুক 
ছিলাীম। ব্রাঙ্গণকুমাঁরের কথা অগ্নিশিখার গ্তায় আমার গাব্রদাহ করিতে 
লাগিল। তাঁহার কর্থাসমান্তি না হইতেই বিরক্ত হইয়া তথ! হইতে 
উঠি গেলাম। “দেবতাদিগের অর্জনার নিমিত্ত কুসুম তুলিতে লাগিলাম। 


১১২ কাদস্বরী 


চে 

তথ৷ হইতে তরলিকাঁকে ভাঁকিয়া কহিণাঁম এ দুর্বত ত্াঙ্গণকুমারের অসঙগত 
কথা ও কুটিল ভাবভঙ্গী বাবা বোধ হইতেছে, উহ্থার অভিএায় ভাল নয়। 
উহাকে বারণ কর, যেন আব এখানে ন! আইসে। ঘদ্দি জাইসে ভাঁগ 
হইবে না। তরণিকা ভয়এরদর্শন ও তর্জনগর্জনপুর্বক বারণ করিয়া , 
কহিধ, তুমি এখান হইতে চনিয়া যাও, পুনর্ধার আধ আপিও না। সেই 
হতভাগ্য সেদিন ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু আঁপন বঙ্বল্প একেবারে 
গরিত্যাগ-করিল ন)। একদা! নিশীথসময়ে চক্জ উদিত হইয়া বর্ণনুধাকুষ্ঠক 
বারী দিগবিগন্তে জ্যোৎযার প্রলেপ লাগাইয়। দিল । তবরলিকা পিঁলাতিলে' 
শয়ন কৰিয়। নিদ্রায় অচেতন হইল। প্রীগ্গেধ নিমিত্ত গুহার অভ্যন্তরে 
নি্রা না হওয়াতে আমি বহিঃস্থিত এক শিলাতলে অঙ্গ নিক্ষেগ করিয়া 
শগনোদিত সুধাংগুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম। মন্দ মন্দ সমীবণ 
গাত্রে জুধাবৃষ্টির স্তায় বোধ হইতে জাগিল। সেই সময়ে দেব পুগরীকের 
বিশ্য্নকর ব্যাপাৰ স্বৃতিপথারূঢ় হইগ। তাহার গণ শ্মরণ হওয়াতে খেদ 
করিয়! মনে মনে কহিলাম, আমি কি হতভাগিনী! আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ 
বুঝি, দেববাক্যও মিথ্যা হইল। কই!. প্রিয়তুমের সহিত ,সমাগমের 
কোনও উপায় দেখিতেছি না। কপিগ্ মেই গা রিযছেন, 
অগ্থাপি গত্যাগত হইপেন না। এইন্সপ"'নানাগ্রকার চিস্তা করিতেছি, 
এমন সময়ে দূৰ হইতে পদসধ্চারের শব্দ শুনিতে পাইলাম । ফ্েদিকে 
শব হইতেছিণ, গেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জ্যোত্মার আগঞোকে 
দুর হইতে দেখিলাম সেই ত্রা্মণকুমার উনার তায় ই বাঁছু প্রাগারিত 
করিয়া দৌড়িয়া আমিতেছে। তাহার মেইন্প তযক্কয় আবার দেখিয়া 
সাঁতিশয় শঙ্কা অন্িপ। প্ভাবিলাম কি পাপ! উত্মাত্বটা আপিয়। সহা! যদি 
গান্র স্পর্শ করে, তৎক্ষণাৎ্*এই অপবিত্র কলেবর পরিত্যাগ করিব। 
এত দিনে গাঁণেখরের পুনরর্শনপ্রত্যাশার সুলৌচ্ছেদ হইল । এতবল, 
বৃথ। কষ্ট ভোগ করিলাম। 


কাদরী ১১৩ 


এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে 17০ 4 কহিল, 
চন্ত্রমুখি ! এ দেখ, কুছমশরেবু, প্রধান সহায় চন্ত্রমা আমাকে বধ করিতে 
আসিতেছে।, এক্ষণে তোমার শরণাপয় হইলাম, যাহাতে রঙা পাই কর। 
ভাঁহাঁর সেই খ্বণাঁকর কথ শুনিয় আমার রোঁযাঁনল গ্রজলিত হইয় 
উঠিল। ক্রোধে কলেবর কীঁপিতে লাগিল। 'নিশাসবামুর সহিত 
অস্িস্কুণি্ন বহির্গত হইতে লাগিল» (রোধে তর্জনগঞ্জনপুর্ধক ভত্গনা 
করিয়! কহিলাঁ, রে হুরাত্মন! মন্ত্যাদেহ আশ্রয় করিয়াছিস কিন্ত 
তোঁকৈ' তির্যাগ্জাতির গার যথেষ্টাচারী দেখিতছি। তোর চিতাহিত 
জ্ঞান ও কাঁ্ধযাকার্ধ্যবিবেক কিছুই নাই। তুই একান্ত তির্ম্াক্ান্ত। 
তিথধ্যগৃ্জাতিতেই তোর গতন হওয়া উচিত। অনস্তর সার্বসাক্দীভূত 
ভগবান চন্ত্রমার গ্রতি নেত্রগাঁত করিয়! ক্কতাগ্চলিপুটে কহিলাম, ভগবন্‌! 
সর্বসাক্ষিন! দেব পুওরীকের দর্শনাবধি যদি অন্য পুরুষের চিত্ত। ন! 
করিয়া থাকি, যদি কাযমনোবাক্ে তাহাব «গ্রতি ভক্তি থাঁঞে, যদি 
আমাৰ অন্তঃকরণ পবিত্র ও নিফগন্ক হয়, তাহ! হইলে, আমার বচন 
সত্য হউকণ্অর্থাৎ তির্্যগ্জাঁতিতে এই পাপিষ্ঠের গতন হউক। আমার 
কথার অবসাদে) জানি ন& *মদনজরের গ্রতাবে, কি আত্মহ্শোর 
র্বিপাঁকবশতঃ, কি আমার শাপের সামর্যে, সেই ব্রাহ্ষণকুমার অচেতন 
হইয়া চিনসমুগ তরু স্তাঁয় ভূতলে পতিত হইণ। তাহার সঙ্গিগণ কাতর 
স্বরে শব করিয়! উঠিল। তাহাদের মুখে গুনিলাঁম তিনি আপনার 
মিত্র” এই বলিয়! লজ্জায় অধোমুখী হইয়া মহান্েত! রোদন করিতে 
লাঁগিলেন। 

চক্জাগীড় নয়নশিমীঘনপুর্বক মহাশ্বেতা *কথ। গুনিতেছিলেন। 
কথা সমাপ্ত হইলে কহিলেন, পভগবতি 1" এ জণো কাদন্ধরীগমাগম 
ভারা ঘটিয়৷ উঠিল না। জশ্াস্তরে যাহাতে সেই প্রফু্প মুখারবিশ 
দেখিতে পাই এন্সপ যদ্ধ কক্পিও।” বলিতে বলিতে তীঁহার হায় বিদীর্ঘ 


১৯৪ কাদর্থরী 
হইশ্ল। যেমন শিলাঁতণ হইতে ভূতলে পড়িতেছিধেন, 'অমনি তরধিকা 
মহান্থেতাকে ছাড়িয়া! শশব্যন্তে হস্ত বাঁড়াইয়। ধরিল এবং কাতর স্বরে 
কহিল, “ভর্তৃদাস্তিকে | দেখ দেখ কি সর্বনাশ উপস্থিত | চন্্রাগীড় 
চৈতগ্রশূ্ত হইয়াছেন । মৃত, দেহের ' ন্যায় শীবা ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে। 
নেত্র নিীপিত হইয়াছে। নিশ্বাস ঝৃহিতেছে না। . জীবনের কোন লক্ষণ 
নাই! এ কি ছর্দেব! এ কি সূর্বনাশ | হা দেব, কাদনবরীপ্রাণব্ভ! 
কাদ্ঘরীর *কি দশ! ঘুটল।” এই বলিয়া তরপিকা মুক্ত কণ্ঠে রোদন 
করিয়! উঠ্তিল। মহাশ্বেতা সমজ্রমে চজ্জাগীড়ের গতি চক্ষু নিট" 
করিলেন এবং সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া হতবুদ্ধি ও চিত্রিতের গ্ঠায় নিশ্ে্ 
হইয়া রহিলেন। পরিচারকের! মহাখেতাকে ভা করিয়া! উচ্চৈঃঘরে : 
বিলাগ করিয়। উঠিল । ইন্্রীমুধ চক্থাগীড়ের গতি দৃষ্টিপাত করিয়। 
 হিল। তাহার নয়নযুগ হইতে অজত্র অশ্রবারি বিনির্গিত হইত 
লাগিল। ম ণ 
এদিকে পত্রলেখার মুখে, চন্দ্রীগীড়ের আগমনবার্ড। অবণ করিয়া. 
-কাঁদদ্বরীর :আনন্দের আর পরিমীম! রহিল ল1।” গ্রাণেখরের্‌, সমাঁগমে 
এরূপ মমুতসুকা হইলেন, যে, তাঁহার আগমন পধ্যজ্ত-্তীক্ষা করিতে 
পারিলেন ন।)  শ্রিয়তমের প্রত্যুপ্গমন করিবার মানলে: উজ্জল বেশ 
ধারণ. করিলেন। » মণিময় আলঙ্কারে ভূষিত হইয়। গাত্রে অঙ্গরাঁগ লেগন- 
পুর্বাক' .কণ্ঠে কুন্মমাল! পরিলেন.। সুসজ্জিত হইয়া কতিপয় গরিজনের 
সহিত বাটার বহির্ত হইলেন। যাইতে যাইতে মদলেখাকে জিজ্ঞাম। 
করিলেন, "লেখে! পত্রলেখাঁর কথ! কি সত্য, উক্জাপীড় কি: আমিয়া". 
ছেন? আমার ত বিশ্বীস হ়না।, ভাহার তত্কালীন নির্দয় আটরণ 
শব করিলে তীঁহীর আর” কোন, কথায় শুদ্ধ হয় ন)। আমার হৃদয় 
কম্পিত হইতেছে। পাছে তাহার আঁগমন। বিষয়ে হাঁ হইয়া ঝি 
চিত্তে, ফিন্লিয়া আসিতে হয়।”.- বলিতে যলিতে দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত, হইল | 


কাঁদশ্বরী 3১৫ 


ভূধিলেন, এ আবার কি! বিধাতা কি এখনও পরিতূপ হন নাই, 
আবারও ছুঃখে নিক্ষিপ্ত করিবেন। এইরূপ চিত্ত করিতে করিতে 
মহাশবেতার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন! দেঁথিলেন *সকলেই বিষুণ, 
সকলের মুখেই ছুঃখের চিহ্ন প্রকাশ পাঁইতেছে। অনগ্তর ইতস্তত! দৃষ্টি 
পাত করিয়া পু্শুন্ত উগ্ভানের ঠা, পল্লবশূতত 'তরুর গ্ায়, বারিশ্ক 
সরোবরের শ্তায়, গ্রাণশূন্ঠ চ্াগীড়ের দেহ পতিত 'হিযাছে, দেখিতে 
পাইলেন। দেখিবাগাতর সুপ” ₹ইয়। ভূতলে পড়িতেছিলেন, অমনি 
প্মদলেখ। ধরিল। পত্রলেখা 'অচেতন হইয়া ভূতলে বিুষ্টিতা হইতে 
লাগিল। কাস্বরী অনেক ক্ষণের পর চেন হইয়া সম্পৃহ পোঁচনে 
চক্জাগীড়ের মুখচন্ী দেখিলেন এবং ছিন্নমূল! গতার স্তাঁয় ভূতলে গতিত] 
হইয় ণিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। 

মদলেখা কাদস্বরীর চরণে পতিত হইয়া আর্ত 'ম্বরে কহিল, প্র্ৃ 
দারিকে! আহা তোম! বই মদিরা ও চি্র্থের কেহ নাই। তোমার 
হাদয় বিদীর্ণ হইল, বোধ হইতেছে । প্রসন্ন হও, ধৈর্য অব্লশ্বন কর।” 
মদলেখার্‌ কথায় হাঁস্তু করিয়া কহিধেন, "অয়ি উন্মাতে! ভয়কি? 
আমার হদ* ধাপে নি, তাহা কি তুমি এখনও বুঝিতে পাঁর নাই? 
ইহা বজজ অপেক্ষাও কঠিন, তাহা কি তুমি জানিতে পার নাই? যখন 
.এই এযঙ্কর ব্যাপার দেখিবামীত্র বর্ণ হয় নাই, শথন আর বিদীর্ঘ 
হইবার আশঙ্কা কি? হাঁঃ এখনও জীবিতা আঁছি!... মরিবার এমন স্ময় 
আর কৰে পাইব, অমু্ায় ছঃখ ও সফল সন্তাপ শীস্তি হইবার ওভ দিন 
উপস্থিত হইয়াছে। আহা! আঁমার কি. সৌভাগ্য] মরিবাঁর এময় 
পরণেশ্বরের সুখকমল দেখিতে পাইলাম। *জীবিতেশ্বরকে পুনর্ধার 
দেখিতে পাইব, এক্সপ প্রত্যাশা ছিল না কিন্ত বিধাত| অঙথকুল হইয়া 
তুহা'ও ঘটাইয়। দিলেন। তবে আগ বিল্ঘ কেন? জীবিত ব্যজিরাই 
পিতা, মাতা, বদ্ধ, বান্ধব, পরিজন ও সথীগণের অপেক্গ! করে। এখন 
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আর তীঁহাদিগেব অনুরোধ কি? এত দিনে সকল কেশ দুর হইল, 
সকল যাঁতন! শান্তি হইল, সকল মন্তাপ নির্বাণ হইল। যাহার নিগিত্ত 
লজ্জা, ধৈর্ধা, কুলর্মঠাদ পরিত্যাগ করিয়াছি) বিনয়ে জঙ্গাঞণি দিয়াছিঃ 
গুরুজনের অপেক্ষা পরিহার করিয়াছি ) সখীদিগকে যৎ্গরোণাস্তি যাতনা 
দিয়াছিও এরতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি সেই জীবনসর্বন্ব গণেখর গ্রাণ 
ত্যাগ কবিয়াছেন, আমি এখনও জুরিত। আছি। সথি! তুমি আবার 
সেই স্বণাকর, লজ্জাকর, গ্রাথ রাখিতে অন্থুরোধ করিতেছ! এ সমন 
সুখে মরিবার সময়, তুমি ঝুথা দিও না। ৫ 
যদি আমার প্রতি শ্রিয়সথীর ম্নেহ থাকে ও আমার প্রিয়কার্ম্য করিত 
ইচ্ছা হয়, তাঁহা হইলে শোকে পিতা মাঁতাঁর যাহাঁতে দেহ অবসান না হয়, 
বাসভবন শুন্ত দেখিয়া সখীজন ও পরিজনেরা যাহাতে দিগ্িগন্তে প্রস্থান 
ন|। করে, এপ করিও। অর্গনমধ্যবর্তী সহকারগোতকের সহিত 
তৎগার্খবর্তিনী মাধবীলভার, বিবাহ দিও। সাবধান, যেন মদারোগিত 
অশোকতরুর বাঁলপল্পৰ কেহ খণ্ডন না করে। শয়নের গিরোভাগে 
কাঁমদেবের যে চিত্রপট আছে, তাহ! গতমাত্র পাটি করিও। 'কানিন্দী 
শারিকা ও পরিহাঁষ শুককে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দ্রিঙ। আঁমার 
গ্রীতিপাত্র হরিণটিকে কোন তপোবনে রাখিয়া আমিও। নকুলীকে 
আগন অঙ্কে সর্বদা রািও। ক্রীড়াপর্বতে যে জীবঞ্জীবকমিথুনঞ্ঞবং 
আমার পাদসহচারী যে হংলশাবক আছে, তাহারা বাঁহাতে বিগয্ন না হয়, 
এন্ধগ তন্বাব্ধান করিও। বনমামুধী কখন গৃহে বাস করবে না) অতএব 
তাহাকে বনে ছাঁড়িয়া দিও। কোঁনও তণম্বীকে জৌড়ীপর্বত গদান 
বরিও। আমার এই অগ্ঠের ভূষণ গ্রহণ কর, ইহা কোন দীন ক্রাণকে 
সমর্পণ করিও | বীথ! ও অন্থ সামগ্রী, যাহা তোমার রুটি হয় আপনি 
রাখিও। আমি এখন দিদায় হইলাম, আইদ, এক বার জোর খোঁধু 
আগিঙগন ও কণ্ঠগ্রহণ করিয়া শরীর *দীতল করি। চন্দ্রকিরণে, চন্দন 
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রষে, শীতল জলে, স্থগীতল শিলাতিলে, কম্লিনীগত্রে, কুমুদ, কুবলয় ও 
*খ্বাবের শধ্যায় আমার গার দগ্ধ ও জর্জরিত হই্রয়ছে। এক্ষণে 
প্রাণেশরের কণ্ঠ গ্রহ্ণপুর্বক উজ্জলিত চিতাঁনলে শরীরপনর্ধাগিত করি” 
মগলেখাকে এই কথা বনিয়। মহাঁশ্বতার কঠ শারণপুর্ধক কহিলেন, 
পপ্রিয়মথি1 তুমি আশারূগ মৃগতৃষিকায় মোহিত 'হইয়! ক্ষণে ক্ষণে 
মরগণাধিক যন্ত্রণা অন্থুতব করিয়াও গুখে জীবন ধাঁরণ কবিতেছ। এই 
অন্ভাগিনীর আবাবৰ সে আশীও নাই। এক্ষণে জগদীশ্খরের নিকট 
আার্থনা, যেন জন্বাস্তকে প্রিয়পথীর দেখ! গাই” এই বলিয়। চক্র" 
গীড়ের চরণদ্য় অঙ্কে ধারণ করিলেন। স্পর্শগাত্রে চক্জরাগীড়ের দেহ 
হইতে উজ্জ জ্যোতিঃ উদগত হইল ফ্যোতির উজ্জল আলোকে 
গ্ণকাঁগ সেই প্রদেশ কৌমুদ্ীময় বোধ হইল। 

অনস্তর অস্তরীঞ্গে এই বাণী বিনিরত হইল, প্বৎসে মহাশ্েতে | 
আমার কথার আশ্বীসে তুমি জীবন ধারণ করিতেছ। অবশ্ঠ প্রিয়তমের 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সন্দেহ করিও না। পুগুরীকের শরীর আমার 
তেজস্পর্পে অবিনাপী ও অবিকৃত হইয়। মদীয় লোকে আছে। ডন্্াগীড়ের 
এই শরীরও মতজোময় ওঁ অবিনাণী। বিশেষতঃ কাঁরঘ্বরীর করল্গর্শ 
হওয়াতে ইহার আর ক্ষয় ,নাই। শাপদোষে এই দেহ জীবনপুন্ঠ হই- 
য়াছে, যোগীখরীরেব স্তার পুন্ধধবার জীবাগ্মা! সংঘুক্ত হইবে। তোমাদের 
গ্রতায়ের নিগিত্ত ইহা এই স্থানেই থাকিল। অগ্নিসংস্কার বা পরিত্যাগ 
করিও না। যত দিন পুনর্জীবিত না হয়, গ্রথত্রে রঙ্গণাবেশণ করিও ।৮ 

আকফাশবাণী শ্রবণীনন্তর ঘকলে বিশিত ও চমত্কৃত হইয়। চিত্রিতের 
্তায় নিমেষশুন্ত লোঁচনে গগনে দৃষ্টিপাত করিয়! রহিল। চক্জাপীড়ের 
শরীরোভূতজ্যোতিযস্পর্শে পত্রলেখার মুঙ্ছাপনয় ও টৈতন্তোদয় হুইল। 
তন নে উন্মতার গ্তায় সহস! গাত্রোথান করিয়া, ইজ্জাযুধের নিকটে 
অতি বেগে গমন করিয়া, কহিল, “রাজকুমার প্রস্থান কর্ন, আমাদের 


ক 
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আর বিলঙ্ষ করা উচিত নয়। এই বলিয়া! রক্ষকের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক 
বন্গা গ্রহণ করি! তাহার সহিত অচ্ছোদমরোবরে বম্প গ্রনান করিল। 
ক্ষণ কালের মধ্যে জলে নিমগ্ন হইয়া গেল। অনন্তর জটাধারী যান 
পণনাশপৃষ্ঠের মত পাঁতুবর্ণ বন্ধল পরিহিত এক ভাঁপমকুমীর মহসা। জলমধ্য 
হইতে ,সমুখিত হইলেন। হার “মন্তকে শৈবাল লাগাতে ও গার 
হইতে বিদদু বিশ্দু বারি পতিত হওয়াতে প্রথমে বোধ হইল, যেন জল- 
মান্য? মহাশ্বেত! মেই ভীপমকুমারকে ,পরিচিতপূর্বব ও দৃষ্টপরর্ব "রোধ 
করিয়। এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তিনিও নিকটে আদিয়! মু 
স্বরে কহিলেন, "গন্ধর্বরাজপুত্রি! আমাকে চিনিতে পার?” মহাখ্েত 
শোঁক, বিশ্বয় ও আননের মধ্যবর্তিনী হইয়া, সসক্্মে গাত্রোখান করিনা 
সাষ্টাঙ্গ গ্রণিগাত করিলেন গদগদ বচনে কহিগেন, "ভগবন্‌ কগিঞর! 
এই হতভাগিনীকে দেইন্ুপ বিষম সম্ঘটে রাখি! আপনি কোথায় 
গিয়াছিলেন? এত কাঁণ' কোঁধায় ছিলেন? আপনার প্রিয় সথাকে 
কোথায় রাখিয়া আসিতেছেন ?৮ 

ম্হাশ্থেত এই কথ| জিজ্ঞাস। করিলে কাদরী, কারী পরিজন 
ও চনত্াগীড়ের সঙ্গিগণ, সকলে বিশ্াপী হইয়া তাপসকুমারের গ্রতি 
দৃষ্টিগাত করিয়! রহিল। তিনি গ্রতিবচন গ্রদান করিতে আরম্ভ বুরিয়! 
কহিলেন, “গন্ধর্বনাজগুজি ! শ্রবণ কর। তুমি সেইন্সগ বিশাঁপ ও 
গরিতাপ করিতেছিলে, তোমাকে একাকিনী রাখিয়া 'রে ছুরাতনন্‌! 
বন্ধুকে লইয়া! কোথায় যাইতেছিস্/ এই কথ! ঝণিতে বলিতে অপহরণকারী 
সেই পুরুষের অঙ্গে সতর্স চলিলাম। তিনি আমার কথায় কিছুই উত্তর 
ন। দির সবর্সমার্গে উপস্থিত « হইবেন।  বৈমানিকের। বিশ্বয়োৎমুকস 
নয়নে দেখিতে লাগিণ। দির্যানারা ভয়ে পথ ছাড়িয়া! দিল। আমি 
জমাগত গশ্চাৎ গণ্চাৎ চলিলাম | তিনি চক্মরলোকে উপস্থিত হইলের্ন। 
তথায় গিহোদয়ানামী সভার মধ্যে চন্্রকাস্তমণিনির্দিতি পর্য্যসষে প্রিয় সথার 
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শরীর সংস্থাপিত করিয়া! কহিলেন, কণিপ্নল! আমি চন্দ্রমা, জগতের 
হিতের নিমিত্ত গগনমণ্ডলে উদিত হইয়া স্বকা্্য সম্পাদন করিতেছিলাম। 
তোমার এই প্রিয় ব্যস্ত বিরহবেদনায় প্রীণত্যাগ করিবার সময় বিনা অপ- 
রাধে আমাকে এই বলিয়া শাগ দিলেন, পরে ছুরাত্মন্‌! যেহেতু তুই 
কর দ্বার! সন্তাপিত করিয়। বল্লভার* এতি সাঁতিশয় আন্গুরক্ত এই ব্যক্তির 
গ্রাণ বিনাশ করিণি; এই অপন্ধাধে তোকে এই তৃতগে বারংবার 
জন প্লাহণ করিতে হইবেক এবং আমার ন্যায় অন্ুরাগপরবশ হই 
প্রিয়াবিযোগে ছুঃসহ যন্ত্র অনুভব করিতে হইনেক।» বিনাপরাধে শাপ ' 
দেওয়াতে আমি ক্রোধান্ধ হইলাম এবং বৈরনির্ধ্যাতনের নিমিত্ত এই 
বধিয়। গ্রতিশাপ প্রদান করিলাম, "রে সু! তুই এবার যেরূপ যাতনা 
ভোগ করিণি, বারংবার তোকে এইরাপ যাতন! ভোগ করিতে হইবেক !» 
ক্রোধ শাস্তি হইলে ধ্যান করিয়। দেখিলাম আমার কিরণ হইতে 
অগ্গরীদিগের যে কুল উৎপন্ন হয়, সেই কু গৌরীনামী গন্বর্ধকুমারী 
জনয গ্রহণ করেন) তীহার ছুহিতা মহাশ্বেতা এই যুনিকুমারকে গতি বূগে 
বরণ কক্গসাছে। তখন সাতিশয় অন্গতাঁপ হইল। কিন্ত শাপ দিয়াছি, 
আর উপায় বিঃ? এক্ণে্উভয়ের পাপে উভগ্নকেই মর্ত্যলোকে ছুই 
বার জন্মা গ্রহণ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। যাঁবং শাঁপের অবসান 
না হয, তাবৎ তোমার বন্ধুর মৃত দেহ এই স্থীনে থাকিবো। আমার 
সুধাময় ঝর স্পর্শে ইহা বিবৃত হইবে নাঁ। শাঁগাবসানে এই শরীরেই 
গুনর্ধার গ্রাথমর্ধার হইবে, এই নিমিত্ত ইহা এখানে আনিয়াছি। 
মহাশ্বেতাকেও আশাস প্রদান করিয়া আসিয়ুছি। তুমি এক্ষণে মহ্ধি 
খেতকেতুর নিকটে গিয়া এই কল বৃরাত্ত বিশেষ করিয়া তাহার 
সমক্ষে বর্থম কর। ভিনি মহাগ্ুভাবশালী, অবগ্ত কোঁন প্রতিকার 
করিতে পারিখেন। 

চন্দ্রমার আঁদেশীমমীরে আমি দেবমার্গ দিয়া শ্রেতকেতর নিকট 
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যাইতেছিলাম। পথিশধ্যে অতি কোগনশ্বভাৰ এক বিমানচারীকে 
উননজ্ঘন করাতে তিনি জকুটাভগী ঘারা রোষ একাপপুর্বাক আমার 
গ্রতি নেত্রণাত করিলেশ। তাঁহার আকার দেখিয়া বৌধ হইল যেন, 
রোধানধে আমাকে, দগ্ধ করিতে উন্বত হুইয়াছেন। অনস্তর «রে 
ছুরাত্মন্‌! তুই মিথ্যা তগোবলে গর্বিত হইয়াঁছিস্‌, তুরঙ্মের স্থায় লক্ষ 
গদান পুর্ব আমীর উল্লজ্বন কর্মিণঘি। অতএব তুরদম হই ভূঙলে 
জনাধহণ কর” তর্জীনগর্জনপূর্বাক এই বিয়া শাপ প্রদান 
করিলেন। আমি বাঞকুল নয়নে কৃতাঞ্চলিপুটে নানা অন্থন্ধ করিয়া 
কহিলাঁম, ভগবন্‌! বাস্তের বিরহশোকে অন্ধ হইয়| এই ছর্শী করিয়াছি, 
অবজ্াগ্রযুক্ত করি নাই এক্ষণে ক্ষমা গ্রার্থন। করিতেছি। প্রসন্ন 
হইয়! শাপ সংহার করুন। তিনি কহিপেন, আমার শাঁপ অন্তথ 
হুইবাঁর নহে। তুমি ভূতলে তুর্ধমরূপে অবতীর্ণ হইয়া যাহার বাহন 
হইবে, তাহার মরণান্তে প্লান করিয়া আঁপনার খ্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। 
আমি বিনয়পুর্বক পুনর্ধার কহিল, তগবন্! শাপদোষে চক্্রমা 
মর্তালোকে আনাগ্রহণ করিবেন। আঁমি যেন“তীহারই বাছুন হুই। 
তিনি ধ্যান এভাবে জমুদ্রীয় অবগত হুইঈা কহিলেন/" ভা, উজ্ঞয়িমী 
নগরে তারাগীড় রাজ! অপত্য প্রাপ্তির আশায় ধর্ম কর্মের অনা 
করিতেছেন। চন্ত্রমা ভীহারই অগত্য হইয়া ভৃতলে অবতীর্ণ হইবেন। 
তোমার প্রি ব্যস্ত পুগুরীক খযিও রাজমন্ত্রী ওকগুমের উরমে অনযা- 
গ্রহণ করিবেন। তুমিও বাঅকুমীরকপে অবতীর্ণ চন্দ্রের বাহন হইবে। 
তাহার কথার অবসানে আমি সুদের প্রবাহে নিগতিত হইগাম ও 
তুরদমনধপ ধারণ করিয়া তীরে, উঠিলাম। তুরঙ্গম হইলাম বটে, কিন্তু 
নামার জগ্ান্তরীণ সংস্কার বিনষ্ট, হইল ন|। আমিই চক্্রাপীড়কে 
কিমরমিখুনের অঙ্গামী করিয়া! এই স্থানে আনিয়াছিলাম। চন্রাগীড় 
চরের অবতার। যিনি জন্ান্তরীণ 'অস্থ্রাগের পরতন্্র হইয়। তোমার 
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গ্রণয়াভিঘাষে এই গ্রদ্েখে আধিয়াছিলেন ও তোাঁর শাপে বিনষ্ট 
হইয়াছেন, তিনি আমার প্রিয় বয়ন্ত পুগুরীকের অবতার ।৮ 

মহান্ষেতা কগিঞলের কথা! শুনিয়া, তৃরুটিত হইয়। আর্তনাদ করিতে 
লাঁগিলেন--হ। দেব। জনমাস্তরেও তুমি আমার গ্রণয়াহুরাগ বিস্বৃত হইতে 
গার নাই। আমারই অন্বেষণ কগ্িতে করিতে এই, স্থানে আঁগমন 
করিয়াছিলে) আমি নৃশংস রাঁক্ষপী ঝর্ণার তোমার [বনাঁশের হেতুভৃত 
হইলাম দগ্ধ বিধি আঁমাকে আপন এয়োজন সম্পাদনের সা্থন করিবে 
বাঁয়াই ফি এত দীর্ঘ গরমাযু এ্ররানপূর্বক আমার নির্মাণ করিয়াছিল ঃ 
কগিগ্রণ গ্রবোধ বাক্যে কহিলেন, "গন্র্বরাদপুজি | শীগদোষে সেই 
মেই ঘটন| হইয়াছে, তোমার দোষ কি? এক্ষথে যাঁহীতে পরিণামে 
শ্রেযঃ হয়, তাহার চেষ্টা পাও। যে ব্রত অনীকার করিয়াছ, তাহাতেই 
একান্ত অহ্রঞ্জা হও। তগস্তাব অসাধ্য কিছুই নাই। পার্ধতী যেরপ 
তগন্ভার এভাবে পণুগতির গ্রণয়িনী হইয়াছিলেন, তুফিও সেইবগ 
পুণুরীকের সহধর্মিণী হইবে, সন্দেহ করিও ন11” কগিঞলের সানা” 
বাক্যে মহাখেত। ক্ষান্ত হইলেন। কাঁদঘ্বরী বিষ বনে জিজ্ঞাস। করিলেন, 
পভগবন্‌! পত্রলেখাও ইন্তাযুখ্চেরঞ্পাহিত জলগ্রবেগ করিয়াছিল। শাগগ্রন্ত 
ইন্জীঘুধর্ূগ পরিত্যাগ করিয়া! আপনি ত্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্ত 
গর্রলেখা কোথায় গেণ, শুনিতে অতিশয় কৌতুহল জন্বিয়াছে) অন্থুঞহ 
করিয়। ব্যস্ত করুনু।৮ কপিঞ্জল কহিলেন, "জলগ্রবেখ।নস্তর যে যে ঘটন! 
হইয়াছে তাহা আমি অবগত নহি। চন্দ্রের অবভার চন্তাগীড় ও 
পুগুরীকের অবতার বৈশন্গায়ন কোথায় জরাঠহণ করিয়াছেন এবং 
পত্রপেখ৷ কোথায় গিয়াছে, জানিবার নিষিত্ত কাঁধক্রয়দর্শী ভগবান্‌ 
'খেতকেতুর নিকট গমন করি (৮, এই বলিয়। কপিঞগ গগনঘার্থে 
উিলেন। 

তিনি গ্রস্থান করিলে* রাঁজপরিজনের। বিন্ময়ে শোক সন্তাপ,বিস্বৃত 
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হইল। চন্ত্রাীড়ের ও বৈশন্পায়নের পুনকজ্জীবন পর্যন্ত এই স্থানে 
থাঁকিতে হইবে স্থির করিয়। বামস্থান নিরূপণ করিল ও তথায় 
অবস্থিতি করিতে লাঁগিল। কাদধরী মহাশ্বেতাকে কহিলেন, “ঞ্রিয়সথি! 
বিধাতা এই হুতড়াগিনীদিগকে ছুঃখের সমান অংশভাগিনী করিয়া 
গরম্পর দূঢ়তর -সখ্যঘষ্ান করিয়া দিলেন। আজ তোমাকে প্রিয়সধী 
বলিয়া সপ্বৌধন করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে না। ফলতঃ এত দিনের 
পৰু আজ আমি তোমার যথার্থ গ্রিয়সখী হইলামা। এক্ষণে, কর্তব্য 
কি উপদেশ দাও । কি করিণে শ্রেয়: 'হইবে, কিছুই বুঝিতে পাঁরি- 
তেছি ন1।% মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, *গ্রিয়সথি | কি' উপদেশ দিব! 
আশাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। আশা লোকর্দিগকে 
যে পথে নইয়া যায়, লে]কেরা সেই গথে যায়। আমি কেব্ন 
কথামাত্রের আশ্বাসে গ্রাণত্যাগ করিতে পারি নাই। তুমি ত 
কপিঞ্কলের" মুখে সমুদ্র বৃত্তান্ত বিশেষন্ধপে ববগত হুইচলে। " যাবৎ 
চন্্াপীড়ের শরীর অবিকৃত থাকে, তাবৎ ইহার রক্ষণাবেক্ষণ কর। 
গুফফল প্রাপ্তির আশীয় লোকে অপ্রত্যঙ্গ দেবতার কার্টগয়, মৃনমার, 
্স্তরময় গ্রতিমীও পুজা করিয়া থাঁধে। তুমি ৩: গ্রত্যঙ্গ দেবতা 
চজ্জমার মাক্ষাৎ মুর্তি লাভ করিয়াছ। তোমার ভাগ্যের পরিসীম! 
নাই। এক্ষণে ফন্রপূর্ববক রক্ষা ও তক্জিভাবে পরিচ্য্যা কর।» 

মদলেখা গু তরলিকা ধরাধরি করিয়৷ শীত, বঁত, আতগ ও বৃষ্টির 
জল না লাগে এমন স্থানে, এক শিলার উপদে চন্ত্রাপীড়ের মুত দেহ 
আনিয়া রাখিল। কারু্বরী নান। বেশ ভৃমায় ভূষিতা হইয়া হর্যোৎ্যু্প 
লোচনে প্রিয়তমের সহিত সাক্রোৎ করিতে আিয়াছিলেন, এক্গণে তিনি 
গমস্ত অনঙ্কার ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র মঞ্গলচিহ্স্বরাপ করভূষণ রগ 
করিলেন, স্নান করিয়া ধৌত শুচিগুকুল পরিধান করিলেন, অধরগতাধে 
এরগাচলগ্ন তারুলরাগ ধুইয়। ফেছিলেনী। এইদপে ভপঞ্জিনী ধেশ ধারণ 
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করাতে তাহাকে মুস্তিমতী শোকের মত দেখাইতে বাঁগিল। বিকসিত 
কুছুম, সুগন্ধি চন্দন, স্থুরতি ধুপ, যাঁহ! পূর্বে উপভোগের এপ্রধান সামত্রী 
ছিল, তাহা এক্ষণে দেবার্চনায় নিযুক্ত হইল। এক্ষণে নির্ঝরবারি দর্পণ, 
' গিরিগুহা গৃহ লতা ধখী, বৃক্ষগণ রক্ষক, তরুশাথা চক্্রীাতগ ও কেকারব 
তরীবঙ্কার হইল। দু হইতে আগরন করাতে ও সস! দেই ছুঃমহ 
শোকানলে গতিত হওয়াতে কাদরীর ক শু হইয়াছিল তথাপি 
প্রন ,ভোজন কিছুই করিবেন, না। গ্রিয়তমেব পাদ্য় অঙ্কে ধারণ 
করিয়ু। দিখম অতিবাহিত করিনেন। রজনী দর্াগত। হইল। একে 
বর্ধাকাল, তাহাতে অন্ধকারাঁতৃত রজনী। চতুর্দিকে মেঘ, মুষলধারে 
বুট, ক্ষণে গণে বজের নির্ঘাত ও মধ্যে মধ্যে ধিছাতের ছুঃসহ আলোক 
খগ্যোতমালা অন্ধকারাচ্ছন্ন তরুমণ্ডলীকে আ্বাবৃত করিয়! আরও ভয়ঞ্চর' 
করিল। গ্িরিনির্বরের পতনশব্ব, ভেকের কৌলাহল ও ময়ূরের, 
কেকারবে বন আকুল হইল। কিছুই দেখা যাঁয়*না। কিছুই কর্ণগোচর 
হয়না । কি ভয়ানক সময়! এ অময়ে জনপদবাসী সাহসী পুরুষের 
মনেও ভার হয়। * কিন্তু কাদস্বরী সেই অরণ্যে শ্রিয়তমের মৃত 
দেহ মশ্মুখে রাখিয়ী সেই ভাঙন বর্ধবিভাবরী যাপন করিলেন। 

গ্রভাতে অরুণ উদিত হইলে প্রিয়তমের শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া 
দেখিলেন অঙ্গ প্রত্য্* কিছুমাত্র বিগ্রী হয় নাই) বরং অধিক উজ্জল 
বোধ হইতেছে ।* তখন আহ্লাদিত চিত্তে মদবেখার্কে কহিলেন, 
"মদলেখে | দেখ, দেখ ! গ্রাণেখরের শরীর যেন সজীৰ বোধ হইতেছে ।” 
মদলেখা নিমেযশূন্ত নয়নে অনেক ক্ষণ নিক্টণ করিয়া কহিল 
“্ভর্তুদারিকে | জীধমবিরহে এই দেহ কবল চেষ্টাশুন্ ; নতুবা! সেই 
রূপ, নেই লাঁধগা কিছুমাপ্ত বৈলুক্ষণ্য হয় নাই। কগিঞ্জণ যে 
শাঁগবিবরণ বর্ণন করিয়া গেধেন এবং আঁকাঁশবাণী দ্বারা যাঁহা ব্যক্জ 
হইয়াছে, তাহা অত্য, খ্ুশয় নাঁই।» কাঁদঘরী আন্সদদিত* মনে 
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মহাশ্বেতাকে, তদনস্তর চঞ্জাপীড়ের সঙ্গিগণকে সেই শরীর দেখাইলেন। 
স্দিগণ বিশ্ময়ুবিকদিত নয়নে যুবরাজের শরীরশোভা দেখিতে লাগিন। 
ক্ৃতাঞ্জলিপুটে হিল, “দেবি | মৃত দেহ অবিকৃত্ত থাকে, ইহা আগ্রা 
কখনও দেখি নাই, শ্রধণও করি নাই। ইহা অতি আশ্চর্য ব্যাপার, 
সনেহ নাই। .এম্সণে আপনার” এভাববলে ও তগন্তার ফপ্লে যুবরাজ 
গুনর্জীবিত হইলে সকলে চররিতীর্মণ্হই।” পর দিনও সেইন্ধপ উজ্জণ 
খ্রীরসৌষ্ঠব দেখিয়। আঁকাশবাধীর কোন অংশে আর সংশয় রহিল না 
তখন কাদরী কহিলেন, "্মদলেখে ! আশাব শেষ পধ্যস্ত এই স্থানে 
অবস্থিতি করিতে হইবে। অতএব তুমি বাটা যাও ও এই বিশবয়াবহ 
ব্যাপার গিতা মাতার কর্থেচর কর। তাহার যাহাতে বিব্প ন! 
ভাবেন, ছঃখিত না হন এবং এখাঁনে না আইসেন, এবপ করিও । 
এখানে আমিলে তাহাদিগকে দেখিয়। খোকাবেগ ধারণ করিতে পারিব 
না। সেই বিষগ সময়ে অম্গল ভয়ে আমার নেত্যুগননু হইতে অগ্রাজল 
বহির্গত হয় নাই। এক্ষণে জীবিতনাথের পুনঃগ্রাপ্তি বিবয়ে নিঃপনা্ধ" 
চিত্ত হইয়াও কেন বৃথা বোদন দ্বারা গ্রিয়তঁমেধ অমগ্গলণ ঘটাইব ?% 
এই বলিয়! মদলেখাকে "বিদায় করিলেন ? ৪. 

কিছুদিন পরে মদলেখ! গদ্র্বনগর হইতে গ্রত্যাগত| হইয়। কহিল 
ন্র্তুদারিকে | তোমাৰ অভীষ্টসিত্ধি হইয়াছে। মহারাজ ও” মহ্ষী 
আগ্তোপাস্ত অধুধায় শ্রবণ করিয়! সন্নেহে কহিলেন, বৎসে কাঁদখরি | 
চ্রণমীপবন্তিনী পোহিণীব গ্তায় তোমার্কে জাম!তার পার্খবর্তিদী দেখিব 
ইহা মনে গ্রত্যাঁণা ছিল না খ্বাঁভিগধিত ভর্তাকে স্বয়ং বরণ 
করিয়াছ, তিনি আবার চন্ত্রমার অবতার শুনিয়া সাতিশয় 'আনদিত 
হইপাম। শাপাবমানে জামাত! ,জীবিত হইলে, তাহার সহ্চারিণী 
তোমাকে দেখিয়। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিব। এগণে আবশ" 
বাণীরঅঙুসুরে ধর্ম কর্মের অমনি কর 1* যাহাতে পরিথামে শ্রেয়ঃ 
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হুয় তাঁহার ভপাঁয় দেখ।* মদলেখার মুখে পিতা মাতা স্নেহ্মন্বলিত 
মধুর বাঁক্য শুনিয়া কাঁদদ্বরীব উদ্বেগ দুর হইল । 

ক্রমে বর্ধাকাল গত ও খবকাল আগত হইল। এেঁথের অপগমে 
,দিত্বগুল যেন গসারিত হইল। মার্তও এচও কিরণথার! পঞ্ধময় পথ 
শুফ করিয়া দিলেন। নদ নদী, সপ্পোবর ও পুষ্করিণীয় কদুধিত সঙ্গি 
নির্মন হইল। মরাঁলকুল নদীধ স্কিতাময় গুলিনেনসুমধুর কলরব 
করিয়া কেছি করিতে লাগিগ। গমনীম। কণিশভধাঁবনতর কলমবন* 
বিস্তাঁধে িঞববর্ণ হইয়া উঠিল। হ্যদদিকে নেত্রপাঁত করা যায়, ধান্মঞ্জরীর 
শোঁভ|, নয়ন ও মনকে পরিতৃপ্ত করে। গুকশামিক। এরভৃতি গঙ্গিগণ 
ধান্তশীয মুখে করিয়| শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনের উপরিভাগে অপূর্ব শোত) 
বিস্তার করিল। বিকসিত কাশকুস্থুমে অরণ্যস্থলী ধবজিত হইল। 
ইন্দীবর, কহনার, খেফালিক1 গ্রভৃতি নামা কুম্গমের পরিমণযুক্ত ও 
বিশদ-বাঁরিশীকর-সম্পৃক্ত এভাতবাযু মন মন্দ সধুণারিত হইয়া. জীবগণের 
মনে আহ্বাদ জন্াইয়। দিল। সন্ধ্যাকান জ্যোত্াতিরাঁম হইল। 
কমলবনের শোভা! উজ্জন্তা হইল। এই কাল কি বমণীয়! লোকের 
, গিতায়াতের কোন, ক্রেশ থাকে না। জগ দেখিলে আহ্লাদ জখো। 
* চক্দোদয়ে রজনীব সাঁতিশয় শোত। হয় । নভোমগুল সর্বদ। নির্মল থাকে। 
ভীষণ কর্মাকালের অপগমে শরৎকাঞের মনোহব শোভ! দেখিয়া! 
কাদঘ্বরীর ছুঃখতা বাক্রান্ত চিত্তও অনেক সুস্থ হইল। , 

একদা মেঘনাদ 'আদিয়! কহিল, "দেবি! যুবরাজের ,বিলদ্ হওয়াতে 
মহারাজ, মহ্যী ও মন্ত্রী অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া! অনেক দূত পাঠাইয়!* 
ছেন। আঁমর। তাহাদিগকে সমুদয় বৃত্বাস্ত অবণ করাইয়। ঘাঁটী 
যাইতে অঙ্গরৌধ করাতে কহিল আঁগরা একবার যুবরাঁজের 
অবিকৃত আক্কতি দেখিতে অভিলাধ করি) এত দূর আমিয়। 
যদি তবন্থাগয তাহাকে না দেখিয় যাই, মহারাজ কি বলিবেন, 
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মহ্ষীকে কি বলিয়। বুঝাইব। এক্ষণে যাহা বর্তৃব্য, বকঝন।৮ 
উপস্থিত বৃত্তাস্ত শ্রবণ করিলে শ্বশুরকুলে শোকতাপেব পরিসীমা 
থাকিবে না, এই চিন্ত। করিয়। কাদরী অত্যন্ত বিষগা হইলেন। 
বাগাকুল লোচনে ও গদগদ বচনে কহিলেন, “হা, তাহারা অযুক্ত 
কর্থা কহে নাই। যে অদ্ভুত আুলৌকিক ব্যাপার উপস্থিত, ইহা স্বচক্ষে 
দেখিলেও 'প্রত্য় হয় না। না" দেখিয়া মহারাজের নিকটে গিয়া 
তাহার. কি বলিবে? কি" যাই বা মহিষীকে বুঝাইবে? 
বাহীকে ক্ষণমাঁজ অবলোকন করিলে "আর বিস্বৃত হইতে গাঁরা” যাঁয় 
না, ভূত্যের! তাহার" চিরফালীন গ্নেহে কিন্পোপে বিশ্থৃত হইবে? 
শী ভাহাদিগকে আনয়ন কর। যুবরাজের অবিকৃত শরীরশোভা 
দেখিয়া তাহাদিগের আগমন-শ্রম সফল হউক 1” অনন্তর দুূতগণ আশমে 
প্রবেশ করিয়া কাঁদম্বরীকে" প্রণাম করিল ও শজল নয়নে রাঁজকুমারের 
অঙ্গসৌষ্ঠব. দেখিতে লাঁগিল। কারম্বরী কহিলেন, “তোমরা ্লেহস্থণত 
পোৌঁকাবেগ পরিত্যাগ কর। নিরবধি ছুঃখকেই ছঃখ ধলিয়। গণন| করা 
উচিত) কিন্তু ইহ! সেরূপ নয়) ইহাতে পরিণামে মঞ্গলের প্রত্যাশ! 
আছে। এই বিশ্ময়করু ব্যাপারে শোকের অবসর ন[ই। 'এরপ ঘটনা 
কেহ কখনও দেখে নাই, শ্রবণও করে নাই। গ্রাণবাযু প্রয়াণ করিলে 
শরীর অবিকৃত থাকে ইহা! আশ্চর্যের ব্যিয। এক্ষণে তোঁমর! ঞতিগমন 
কর এবং উৎকষ্টিতচেতা মৃহারাজকে এইমাত্র বলিও যে, আমরা 
অচ্ছোদসরোবব্নে যুবরাকে দেখিয়া আমিতেছি। উগস্থিত ঘটনা 
গরকাণ করিবার প্রয়োজন নাই। গ্রকাঁশ করিলে খহাঁরজের কখনও 
বিশ্ব হইবে না, গ্রতৃতি শোঁকে তাঁহার আণবিগমের সন্তাবন! 1 

:.. দুতেরা কহিল, “দেবি! হয় আমরা না যাই, অথব। গিয়া না বলি, 
ইছা হইলে এই ব্যাপার অগ্রকাশিত থাকিতে পারে; কিস্ত -্ছ্ই 
অনসতব। বৈপম্পায়নের অন্বেষণ» করিতে আঁিয়! যুবরাজের বিলঙ্ব 
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হওয়াতে মহারাজ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া আমাদিগকে গাঠাইয়াছেন। 
মরা না যাইলে বিষ অনর্থ ঘটবার সন্ভাবন!। গ্রিয় তনয়বার্ডা 
শ্রবলালগ মহারাজ, মহিষী, ও শুকনাঁদের উৎকণিত বন অবলোকন 
. করিলে নির্ধিকাঁর চিত্তে স্থির থাকিতে পাঁরিব, ইহাঁও অমস্তব।» 
ফাঁদঘ্বরী কহিলেন, "সা, অঙ্গীক কথার গ্রভূকে প্রতারণা করাও পরিচিত 
্যক্তির উচিত নয়, তাঁহা বুঝিয়াছি! কিন্ত গুরু্জনের' মনঃগীড়া 
পরিহারের অভিগ্রায়ে রর্ূগ ধলিয়াছিলাম। যাঁহা হউক, মেঘনাদ! 
দুর্গের অমভিব্যাহারে এরপ একটি বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়। দাঁও, 
যে শ্রই সমুদয় ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং বিশেষরূপে 
লমুদ্ায় বিবরণ বলিতে পাঁরিবে।” মেঘনাদ কহিল, প্দেবি! আমর! 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যত দিন যুবরাজ পুরজ্জীবিত না! হইবেন তাঁবৎ 
বন্চবৃত্তি অবলম্বন করিয়! বনে বাঁ করিব) কদাচ পরিত্যাগ করিয়। 
যাইব না। সেই তৃত্যই ভৃত্য, যে উন্নীত হনুঙ্গাও অবনত হয়, যাহার 
নহিত আলাপ 'করিলেও সমানালাগ করে না, যে গ্রশংমিত হুইয়াও 
গর্বিত হয় না, তৎসিত হইয়াও কথা কহে না, আদিষ্ট হইয়াও কর্ম করে, 
করিয়া জনা গুরে না, প্েহ বলিলে লজ্জিত হয়, বিপদের সময় 
অগ্রে থাবে। দানের সময় পশ্চাতে থাকে, ধন অপেক্ষা গেহ মূল্যবান 
গনে করে, গৃহবাঁম অপেক্গা দ্বামিসেব। শ্রি্নতর বোধ ফরে, যে সম্পৎ- 
কালের গ্তায় বিপথকাঁলেও গ্রভৃর সহবাগী হয়। কিন্ত কাপনার আলা 
গ্রতিগালন করাও*আ মা দিগের কর্তব্য কর্ম ।” এই বলিয়া! ত্বরিতকনাগ। 
এক বিশস্ত মেঘককে ভাঁকাইমা দুতগণের সমভিযাহারে বাজধানীতে 
পাঠাইয় দিশ। 

এদিকে মহিষী বৃহ দিবম চঞ্জাপীড়ের সংবাদ ন! গাইয়া অতিশয় 
উদর ছিপেন। একটু! উপযাচিতক করিতে দেবমদিয়ে সমাগতা 
হইয়াছেন এমন সময়ে, গরিজনের। আসিম। কহিণ, দেবি! দেবতার! 


১২৮ কাদরী 


বুঝি এত দিনে গ্রগয় হইলেন) যুবরাজের সংবাদ আসিয়াছে । পরি- 
জনের সুখে এই কথা শুনিয়া! মৃছিষীর নয়ন আনন্দবাচ্পে গরিধুত 
হইল। শাবকনা হরিধীর গ্থায় চতুর্দিকে চঞ্চল চক্ষু নিক্ষেপ করিম! 
শ্রদগদ বচনে কহিলেন, কই কে আমিয়াছে? এরূপ শুভ সংবাদ কে 
গুনাইন? বত্ম উত্জরীগীড় ত কুশলো আছেন ? মনের উৎস্থুক্য প্রযুক্ত 
এই কথ। বারঘাঁর বলিতে বঙ্গে স্য়ং বার্ভাবহদিগের নিকটবর্তিনী 
হইলেন।' পজলনয়নে কহিলেন, বম | শীঘ্র টক্জাগীড়ের কুশল সংবাদ 
বল। আমার অন্তঃকুরণ অতিশয় বাকুল হইয়াছে। চন্রিড়ক্কে 
ভোমর কোথায় দেখিলে? তিনি কেমন আছেন, শীঘ্র বল। তাহার! 
মহিযীর কাঁতবতা দেখিয়া, অত্যন্ত শৌকাকুল হইল এবং গ্রণাম-ব্যপদেশে 
নেত্র মোচন করিয়া কহিত আমর অচ্ছোদসরৌবরতীরে থুবরাজকে 
দেখিয়াছি। অগ্তান্ত সংবাদ এই ত্বরিতক নিবেন করিতেছে, 
অবণ করুনণ ৮ + 
মহিধী তাহাদিগের বিষ আকার দেখিয়াই অমঙ্গল সস্তাবনা 
করিতেছিলেন, তাহাতে আবার ত্বরিতক আরু আর সংঝ্্র নিব্দেন 
করিতেছে এই বথা খরনিয়। বিষণ হুইস্! ভূতলে গড়িযেন। শিরে 
করাঘাতপুর্বক বিলীপ করিতে করিতে কহিযেন, "ত্বরিতক আর 
ফি ঘলিবে? তোঁমাদিগের বিষ বদন, কাতর বচন ও গ্হযশূন্য 
আঁগমনেই সক ব্যক্ত হইয়াছে। হা বৎস! তোমার কি ঘটছে! 
কেন তুমি বাটা আমিলে না| শী্র আসিব বপিয়। গেলে, কই তোমার 
সে কথা কোথায় রহিল! কথনও আমার নিকট ধিথ্যা কথা বণ নাই, 
এ ধারে কেন এতারণা কৃরিঘে | তোমার যাত্রার সমমম আমার 
অস্তঃকরণে শঙ্কা হইয়াছিন, বুঝি দেই -শঙ্ক। সত্য হইল। তোমার সেই 
গ্রহ মুখ আর দেখিতে পাই না 1 তুমি কি একবারে পরিত্যাগ 
করিয়া, গিযাছ? বস] এক বার আদিয়, আমার অন্কের ভূষণ হও 
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এবং মধুর স্বরে মা বলিয়া ভাঁকিয়। কর্ণরুহরে অমৃত বর্ষণ কর। এই 
হৃতভাগিনীকে ম| বলিয়া সম্বোধন করে, এমন আর কেহ নাই; 
তুমি কখনও আমার কথ। উল্লজ্বন কর নাই, এক্ষণে আমার টা 
শুনিতেছ না কেন? কি জন্ত উত্তব দিতেছ না? , তুমি এমনি বিবেচন 
করিও না যে, বিশ্লাসবতী চন্জরাপীড়েগ অন্তগমনেও জীবনধারণ করিবে। 
ত্বরিতকের মুখে তোঁমার সংবাদ আ্ুনিতে ভয় হইতৈছে। উহ! যেন 
শুনিতে না হয়।” এই বলিতে বলিতে মহিষী মোহ প্রাপ্ত হইলেন ), 

* * বিলাসবতী দেবমন্দিরে মোহ প্রাপ্ত হই পড়িয়া আছেন শুনিয়া, 
মহীরাজ অতিশয় চঞ্চল ও ব্যাকুল হইলেন। গুকনাঁসের সহিত তথায় 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেহ কদলীদল দ্বারা বীজন, কেহ জলণেচন, 
বেহ বা শীতল পাঁণিতল দ্বার! মহিষীর গাত্র স্পর্শ করিতেছে। ক্রমে 
মহিধীর চৈতন্ঠোদয় হইল এবং ,মুস্তক্ঠে বোদন করিতে লাগিলেন । 
রাজা” গ্রবোধবাক্যে কহিলেন, পদবি] ফদি চন্দ্রাপীড়ের অত্যাহিত 
ঘটিয়া থাকে, রোদন দ্বার! তাঁহার কি গ্রাতীকার হইবে? বিশেষতঃ 
সমুদয় দ্বত্বাস্ত শ্রবণ* করা হয় 'নাই। অগ্ে বিশেষরূপে সমুদয় 
অবণ করা যাউ্ক, পরে ধাহা কর্তব্য, কথা যাইবেক।৮ এই বলিয়া 
ত্বরিতককে ভাঁকাইলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "ত্বরিতক! চন্দ্রাগীড় কোথায় 
কিন্বুধ আছেন? বাটা আসিবার নিমিত্ত পত্র লিথিয়াছিলাম, আমিলেন 
নাকেন? কি.উত্বর দিয়াছেন ?* ত্বরিতক, যুবরাজের বাটা হইতে 
গমম অবধি হৃদয়বিদাঁরণ পর্য্যস্ত সমুদ্ায় বৃত্বাস্ত বর্ণন করিল। দ্াঁজ! 
আর শুনিতে না গারিয়া আর্তন্বরে বারণ করিয়া,কহিলেন গ্মাস্ত হও" 
ক্ষান্ত হও! আর বলিতে হইবে ন। যাহা গুনিবাঁর শুনিলাঁম। হ! 
বদ! হ্বদয়বিদারণের ক্লেশ তুমিই অন্থভব করিলে। বন্ধুর গ্রতি যেনে 
গণয় প্রকাশ করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত হইয়! পৃথিবীর গ্রশংসাঁপা 
হইলে। ন্নেহগ্রকাশের নবীন পথ উদ্ভাবিত করিলে । তুমি স্ম্থকজন| 


১৩৪ কাদঘ্বরী 


মহাপুরাষ। আমর! পাপিষ্ট, নির্দয়, নরাধম। যেন কৌতুকাঁধহ 
উপন্থামের স্তায় এই ছুধ্বিগহ দারুণ বৃত্তান্ত অবলীলাক্রমে শুমিলাম, কই 
কিছুই হইল ন1।” অরে ভীরু এাণ? ব্যাঝুগ হইতেছিদ্‌ কেন? যদি 
দয়ং বহির্তি ঘা হইগ। এবার ব্ধপূর্বক তোকে বহির্থত করিধ। দেবি! 
গরস্তত হও, এ.সময় কাঁলক্ষেগের" সময় নয়। চন্াগীড় একাকী 
মাইতেছেন, শী তাঁহার সতী হইলে "হইবে। আর বিল করা বিথেয় 
নয়, আঃ হতভাগ্য গুকনীগ! এখনও বিশ্ব করিতেছ? ওঞাগত 
পরিত্য(গের এপ সময় সার কবে পাইবে? এই বেল! চিতা গ্রস্ত 
কির। প্রজলিত অনলখিখা আলিগগণ করিয়। ভাপিত অঙ্গ শীত করা 
য়াউক। ত্বরিতঞ্ষ গভয়ে বিনীত বচনে নিবেদন করিল, “মহারাজ! 
আপনি যেরূপ সম্ভাবনা ও শু! করিতেছেন মেন্ধপ নয়। যুবরাজের 
শরীর গাণবিযুক্ত হুইয়ছে; কিন্তু অনির্ধ্চণীন ঘটনাব্শতঃ অবিষ্কত 
আছে” এই বলিয়া আফাশবাণীর শমুদায় বিবরণ, ইন্জাযুধের কগিপ্রণ- 
দূপধারণ ও শাপতত্াস্ত অধিকণ বর্ণনকরিঘ। উহা শ্রবণ করিয়া রাজার 
গোঁক বিশ্মরমে গরিণত হইল ), তখন বিশ্মিত নগনে শুকনালের গ্রৃতি 
[দৃষ্টিপাত করিলেন।  *» ন্‌ ৭ 

। শ্বয়ং শোকার্ণবে নিগণ হইয়াঁও গুকনাগ ধৈর্ধযাবশথনপূর্বক সাদা 
জ্ানরাণির গায় রাজাকে ধুধাইতে লাগিলেন। কহিলেন, "্মহারীধ! 
বিটি এই সংসারে গ্রন্কতিব পরিণাম, অগনীশবের, ইচ্ছা, শুভাভ 
কেনের পেরিপাঁধ অথবা খ্বভাববশতঃ নানাগ্রকার কার্যের উৎপত্তি হয় 
ও নানাবিধ ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে | শান্্কারেরা এরণ অনেক 
ঘটম। বর্ণন। করিয়াছেন, যাহা যুক্তি ও ভর্কশক্িতে আগাততঃ অলীক- 
ক্ষণে প্রতীয়মান হয়) কত্ত বন্ততঃ তাহা মিথ্যা নহে। ভুজগরষটি ও 
।বিষবেগে অভিভূত ব্ক্তি মন্্রপ্রভাবে , জাগরিত ও বিমমুক্ত হয 
।যোগএ্তাবে যোগীরা সকল ভূমণল' করতরহ্িত বস্তর সায় দেখিতে 
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পান। ধ্যানগ্রভাবে লোক অনেক কাঁল জীবিত থাঁকে। ইহার প্রমাণ 
আগম। ব্বামায়ণ, মহাভারত গ্রভৃতি সমুদয় পুরাণে অনেকগ্রকাঁর 
শাপবৃত্াস্তও বর্ণিত আছে? নহুষ রাজর্ধি অগভ্য খষির শাগে অজগর 
হুইয়াছিলেন। বগিষ্ঠমুনির পুত্রের শাগে সৌদাস রাম হয়েন। শুক্রা- 
চার্যোর শাপে যযাতির যৌবনাবস্থায় জর! উপস্থিতু, হয়। পিতৃশাগে 
ত্রিশদ্ু গাঁলকুলে জন্মগরিগ্রহ করেদ। অধিক রি জনন-ম্রণরহিত 
ভ্পব্যুন্‌ নারায়ণও কখন জমদৃগ্ধির আদ্মাজ, কখনও ঝা রদুবংণে ত্ববতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। কখনও বা মানবের রসে প্জঘাপরিগ্রহ করিয়া লীলা 
এঁচার করিয়া থাকেন। অতএব মনুধ্যলোকে দেবতাদিগের উৎপত্তি 
অলীক ধা অসম্ভব নয়। আপনি পুর্বকালীন নৃপগণ অপেক্ষা কোন 
অংশে নুন নহেন। চন্দ্রমাও চক্রপাঁণ, অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাবান 
মহেন। তিনি শীগদোষে মহারাজের ওুরসে জন্গ্রহণ করিবেন, ইহ! 
নিতীত্ত আশ্চর্য্য নয়। বিশেষতঃ স্বপ্বৃততাস্ত* বিবেচন1 করিয়া দেখিলে 
আর কিছুই সন্দেহ থাকে না| মহথিযীর গর্ভে পূর্ণ শশধর গ্রবেশ করি" 
তেছে আপনি হ্বপ্রে দৈখিয়াছিলেন। আমিও দ্বগ্পে পুগুরীক দেখিয়া" 
ছিলাম। অসৃষ্িদীধিতির আধৃভের প্রভাব ভিন বিনষ্ট দেহের অবিকার 
কিরূপে সম্ভবে 1 এক্ষণে ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। শাপও পরিণামে 
আর্ীদিগের বর হইবে। আমাদের সৌভাগ্যের পরিসীম! নাই। শাঁপা- 
বসানে বধুমগেত চল্তরাগীড়রপধারী তগবান্‌ চন্ত্রমার মুঁখচন্্র অবলোকন 
করিয়া জীবন সার্থক হইবে। এ সময় অভুাদয়ের সময়, শোকতাগের 
ময় নয়। এক্সণে পুথ্য কর্মের অনুষ্ঠান করুন্এণীনর শ্রেয় হইবে। বশ্ধের 
মসাধ্য কিছুই নাই ৮ 

শুকনাস এত বুধাইলেন, কিন্তু বাজার শৌঁকাচ্ছির মনে এবোধের উদয় 
ছইস না। তিনি কহিলেন, পগ্তকনাম! তুমি যাহা বললে যুন্তািদ্ধ 
ঘটে, আমার মন এবোধ", মানিতেছে না। আমিই যখনু ধৈর্য ”অবস্থন * 
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করিতে অর্থ নহি, মহিষী ভীলোক হইয়। কিরিপে শোকাবেগ পরিত্যাগ 
করিবেন। চল, আমরা তথায় যাই, স্বচক্ষে চন্্রাগীড়ের অধিক্কৃত অঞ্গশোভা 
অবঘোকন্‌ কবি।* তাহা হইলে শোকের কিছু শৈথিথ্য হইতে গারে।” 
মহ্যী কহিথেন “তবে,আর বিলম্ব করা নয়। পীঘ্র যাইবার উদ্ভোঁগ কর! 
যাউক।” এমন সমুয়ে একজন বৃদ্ধ জাপিয়! কহিল, "দেবি! টন্রাগীড় 
ও বৈশষ্পাঁ়নের নিট হইতে লোক *আসিয়াছে, সংবাদ কি জানিধার 
নিমিতু মনোরম এই মন্দিরের গম্চাঙাগে দ্ডাযমানা অছেন।” মনোন্ুমর 
আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়লারপতি অতিশয় 'শোকাঁকুল হইলেন। বাপ: 
ফুল নয়নে কহিলেন, "দেবি! তুমি দয়ৎ গিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত তাহাঁর 
কর্ণগৌচর কর এবং এবোধবাঁক্যে বুঝ|ইয়া কহ যে, তিনিও আগাদিগের 
সমভিব্াহাবে তথায় যাইবেন।» গমনের আমুদায় আয়োজন হইল। 
রাজা, মহিষী, মন্ত্রী, মন্ত্রিপত্বী সকলে চগিলেন। নগরবাঁপী জৌকেরা, 
কেহ ঝা নরপতির এতি অর্জরাগবশতঃ। কেহ ঝ| চক্জাগীড়ের, ওতি ্লেহ- 
গযুক্ধ, কেহ বা আশ্চর্য দেখিবার নিযিত্ত স্ুমজ্জ হইয়া অম্গমন করিতে 
প্রস্তত হইল। রাঁজ! তাহাদিগকে নানাএকাব বুঝাইয়! ক্ষান্ত করিলেন 
কেবল পরিচারকের| অঙ্গে উগিল। 
কিম়ং দ্রিন পরে গমনবেখে গথ যেন পান করিতে করিতে অচ্ছোদ- 
রোধরের তীরে উপস্থিত হইলেন। তথ! হইতে কাদরী ও মহাখেতার 
নিকট অগ্রে সংবাট পাঠাইয়। পরে আপনারা আশমে উপুষ্থিত হইলেন। 
গুরুজনের আগমনে লঙ্জিতা হইয়া মহাখেতা বিলাপ করিতে করিতে 
মগিরের অভ্যন্তরে এবেখ্চকরিলেন | কাদশ্বরী শোকে বিহ্বল হইয়া 
মুঙ্ছাপর়া। হইলেন। নব কিশল্লয়ের ন্যায় কোল শধ্যায় শয়ন করিয়।ও 
পুর্বে ধাঁহার দিদ্রা হইত না, তিনি ,এক্ণে এক গ্রস্তরের উপরণপতিত 
হইয়া মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন দেখিয়া, মহ্ষীর শোকের আর 
পরিনীমা*্রহিফুযা। বারংবার আপিন, মুখ চু্ধণ ও মন্তক আত্মাণ 
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করিয়া! উচ্চেঃ্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা বারণ করিম 
কহিলেন, "দেবি! অস্মাস্তবীণ পুথ্যফলে চন্দ্রাগীড়কে -পুতবরাগে গরাপ্ত 
হইয়াছিলাম বটে) কিন্তঃইনি দেবমুন্তি, এ সময়ে স্পর্নী করা উচিত নয়। 
গুত্র কলত্রাদির বিরহই যাতনাবহ। আমর! স্বচগ্গে চ্াগর্তের আনন" 
জনক মুখচন্দ্র দেখিতে গাইলাম,*আর ছঃখ সস্তাঁপ কি? বাহার প্রভাবে 
বৎন পুরজ্জীবিত হইবে, ধীহার ওগুভাবে পরিণার্গে খ্রেয় হইবে, যিনি 
এুণে একমাঝ অবল্বন, তোমার বধু সেই গন্ধর্ধরাঁজপুত্রী 'শোকে জ্ঞান” 
শুনা হইট়্াছেন, দেখিতেছ মা! ? যাহাতে ইহার চৈতস্টোদয় হয় "তাহার 
ঠচষ্টা পাও” “কই ! বধু কোথায়?” বলিয়! রাণী সমন্্রমে কাঁদঘরীর 
নিকটে গেলেন এবং ধরিয়া তুণিয়া ক্রোড়ে বমাইলেন। বধূর মুখশশী 
মহিষী যত বার দেখেন ততই নয়নযুগল হইতে অল নির্গত হয়। তখন 
বিলাগ করিয়া! কহিলেন, "আহা! মঠ্টে করিয়াছিলাম চন্দ্রাগীড়ের বিবাহ 
দির পুত্রবধূ লইয়া গরম সুখে কালক্ষেপ কুরিব, কিন্ত *জগদীখরের কি 
বিড়ম্বনা, পম গ্রীতিপা্র সেই বধূর বৈধব্যদশ! ও তপস্থিবেশ দেখিতে 
হইল |» হায়! যাহাকে রাভবের অধিকারিণী করিব ভাবিয়া ছিলাম, 
তাহাকে ব্নষ্জীসিনী ও নিতান্ত ছঃখিনী দেখিতে হইলা।” “এই বথিযা 
বারংবার বধূর মুখচুপ্ঘন করিতে লাগিলেন। রাখীর অশ্র্জল ও গাণিতণ 
স্পার্শে কাদশবরীর টতন্টোদয় হইল। তখন নয়ন উদ্ীলন পূর্বক লঙ্বায় 
অবনতমুখী ছ্‌ই়া একে একে গুরুজনদিগকে প্রণাম করিলেন । খৈরধব্য 
দশা নীন্ত দুর হউক বলিয়। সকলে আদীর্ধাদ করিলেন । রাজ। মর্দলেখাঁকে 
ভাঁকিয়া কহিলেন, “বসে ! তুমি বধুর নিকটে গিয়। কহ যে, আমরা ফেব 
দেখিবার পাত্র, আতিয়া দেখিলাম। কিন্ত যেীগ আচার কান্মিতে হয় এবং 
এত দিন যেরূপ নিয়মে ছিলেন আমাদিগের আগমনে লজ্জার অন্থরোধে 
যেন তাহার অগ্যথ! না! হয়। 'বধু ধেন, সর্বদা বসের ন্কিটুবত্তিণী 
থাকেন ।” এই বলিয়া,স্গিগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমের বিগত হইলেন। 
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আমের অনতিদুরে এক লতামগুগে বাঁসস্থান নিরূপণ করিয়া। সমুদয় 
নৃগতিগণকে ভাঁকা ইয়া কহিলেন, 'ত্রাতঃ1 পুর্ধে স্থির করিয়াছিল।ম 
চক্জগীড়ের বিখাহপদিয়া তাহাকে দাজাভার সমন করিষা তৃতীয় আশ্রমে 
গ্রবেণ করিক্ষ) এবং জগদীশ্বরবেধ আরাধন।য় শেষদশা। অতিবাহিত হইবে। 
আমার মনের্থ সফল" হইল না বটে কিন্ত পুনর্ধার সংপারে প্রবেশ 
করিতে আছ নাই” তোমরা যহোদরতূল্য ও পরম আহর। নগরে 
গ্রতিগমন করি সুণৃঙ্খলরপে রাজা শামন ও গ্রজা গালন খর। 
আমি গরলেকে পরিত্রীগ পাইবাঁর উপায়" চিন্ত। করি।” এই বলি! 
সকলকে বিদায় করিলেন “এবং ভদবধি শুপদ্থিধেশে জগদীখরের আরা” 
ধনায় অনুর হইমেন। তরমুনে হয্ধযবুদ্ধি, হরিণশ।বকে স্থৃত্সেহ সংস্থাঁথন- 
পূর্বক সন্তীক গকনামের মহিত প্রতিদিন চক্দ্রাপীড়ের চন্দ্রমুখ দর্শন 
করিয়া সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।” 


ক 


রঙ 
রঙ 


মহর্ষি জাবাগি এইরূগে থা সমাপ্ত করিয়া! হাশ্পুর্ধবক" মুনিকুমাঁর- 
দিগকে কহিলেন, "দেখ ! আদি ভন্তর্মস্ক হইয়। তোমাদিগের আুভখ্রেত 
উপাখান অপেঙ্গাও অধিকু বলিলাম | * ফ্লাহা হউক,খ্যে মুনিতনয় 
আত্মক্কত অবিনয় অন্ত মর্ভালোতক শুকনামের রুমে অন্বাগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন এবং ওদনস্তর মহাশ্বেতীর শাগে তির্যাগ্াতিতে পতিত হম, ঝিনি 
এই ১ এই কথাববনিয়। অনুনি বার! আমাকে নির্দেশ ক্রিয়া বেখাইয়। 
দিলেন। 

তীহার কথাবগানে জন্াভ্তরীণ গঘুদায় কর্ধ আমার শ্বৃতিগথারা 
এবং পুর্বজঘশিফিত সমুদীয় বি্ঞা আমার জিহ্বাগবর্তিনী হইগ। 
তদবধি মন্থযোর ছাঁয় ভুদ্পষ্ট কথা কহিতে লাগিলাম। বোধ হইনু যেন 
এত টু মি্ডিত ছিলাম, এক্ষণে আগরিত হইলাম। কব মমুখ্যনেহঃ 
হইল থা, নতুবা উন্্রাগীড়ের এতি পেইরপ গেহ, মহাশ্বেতার প্রতি 
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মেহরূপ অন্থরাগ এবং তাহার প্রান্তিবিষয়েও সেইরূপ ওৎসৃক্য অনা । 
পক্ষোত্তেদ না হওয়াতে কেবল কায়িক চেষ্টা হইল ন|। পূর্ব পুর্ব 
জন্মের মমুদীয় বৃত্তান্ত স্থৃতিপথাবঢ় হওয়াতে পিতা,”মাঁতা, মহারাজ 
তারাপীড়, মহিষী বিলাসবতী, ব্যস্ত চন্ত্রাগীড় এবং প্রথম সুষ্কন্ত কগিঞ্লল 
সকলেই এককালে আমার সমুত্বক্রু চিন্তে উপস্থিত হইলেন। তখন 
আমার অন্তঃকরণ কি্ূপ হইল কচু বলিতে পারি'না। অনেক ক্গণ 
চিন্তা করিলাম, মনে কত ভাঁবের উদয় হইতে লাগিল । মহর়্ি আমর 
অধিনয়ের পরিচয় দেওয়াতে “তাহার নিকট লজ্বিত হইলাম । পায় 
অধোব্দন হইয়। বিনয়বচনে জিজ্ঞামা করিনাঁম, তগবন্! আঁগনার 
অন্গুকম্পায় পুর্ববজনবৃত্ান্ত আগার স্মৃতিপথবর্থী হইয়াছে ও অমুগরায় 
জুহবদগণকে মনে পড়িয়াছে। কিন্তু উহা শরণ না হওয়াই ভাল ছিল। 
এক্ষণে বিরহবেদনায় প্রাণ যায়। বিশেধীতঃ আমার মরণমংবাঁদ শুনিয়া 
ধাহার হয় বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেই চন্তরাগ্ীড়ের অদর্শন্নে আর প্রাণ 
ধারণ করিতে পারি না। তিনি কোথায় জনম গ্রহণ করিয়াছেন অগ্ুগ্রহ 
পূর্বক বলিয়া! দিন। * আমি তির্ঘট্জাতি হইয়াছি, তথাপি তীহার 
সহিত একত্র প্রা করিলেন আমার কোনও ক্লে থাকিবে ন!। মহর্ষি 
আমার গ্রতি নেত্রগাঁত পুর্ধ্বক গ্নেহ ও কোগগর্ভ বটনে কহিলেন 
ছরাখীন্! যে পথে পদার্পণ করিয়া তোর এত দুর্দশা! ঘটিয়াছে, আবার 
মেই গথ অব্হুষ্ঘন করিখার চেষ্টা গাইতেছিদ? স্মগ্ঠাপি পক্ষোয্ের 
হয় নাই, অগ্রে" গমন করিবার সামর্থ হউক পরে ভাহাগ জনস্থান 
বলিয়া! দিব। * * ॥ 

আগি পুনর্বধার জিজ্ঞামা করিলাম, ভগ্রবন! কিরাগে আমি দীর্ঘ 
গরমাধুৎণধ হইব তাহার উপায় বলিয়! দিন। তিনি কাহলেন, ইহার 
পুর মে ক্রমে সমুদ্বায় জানিতে পাঁরিবে। 


উপসংহার 


কথায়্কথায় রজনী এভাতগ্রায় হইল। গশ্চিমাকাগগ্রান্তে নিশাভ 
চন্রমগ্তণ অথার্জিত ' রজতদর্পণের মত আকার ধারণ করিল। পুর্ব দিক্‌ 
ধুমরবর্ণ হইণ 1 গঁরিণত পল্লব অরুণ উদ্দিত হইয়া সহআকরে 
যামিনীর অন্ধকাঁরকেশকলাপ মীমস্তবিভন্ক করিয়া মিপুররাগ দান 
করিণ | গন্পামরোবরে *কলহংশগণ জাগধণশুচক কলর্ব করিয়! উঠল । 
শীতল গ্রভাঁতসমীরণ তগোবনের তরুপব কম্পিত করিয়া মন্দ গন্দ 
হিতে লাগিল। ছুর্বাদধের উপর নিশার শিণিব মুক্তাকলাপের নায় 
শোভা পাইতে লাগিল। মহ হোমবেলা উপস্থিত দেখিয়া গাতোথান 
করিলেন । মুনিকুমারের! এরগঁ একাগ্রচিত্ত হইয়। কথ গুনিতেছিলেন 
এবং শুনিয।, এরূপ বিশ্মহপন্ন হইলেন যে, বহর্ষিকে প্রণাম না| করিয়াই 
এভাতকৃত্য সম্পাদন করিতে গেলেন। হারীত আমাকে *বাইয়। আপন 
পর্ণশানাঁয় রাখিয়া নির্গত হইলেন 7 তিনি বহির্ধত হইলে সামি চিন্তা 
করিতে লাগিগাম। এক্স কি কর্তব্য, যেখনেহ প্রাপ্ত হীজাছি ইহ! অতি 
আকিঞ্চিংকর, কোনও কর্মের যোগ্য নহে। অনেক স্ককৃত ন। থাকিলে 
মহযদেহ হয় না। তাহাতে আবার সর্ববর্ণ্ে্ঠ ব্রা্গণকুলে* জম 
লাভ ক! অতি, কঠিন কর্ম) আক্গণকুলে অ্াগ্রহণ করি তপন্থিৰেশে 
জগনীখরের আবরাধন! ও অপথর্গের উপায় চিস্তা করা গ্রায় কাহারও 
ভাগ্যে খটিয়। উঠে না। দিব্যলোকে নিবামের ত কথাই নাই। আমি 
এই সমূদ্ায় প্রা হইগাছিগাম ঃ কেবল আপন দোষে হারাইয়াছি। 
ফোন কালে যে উদ্ধার পাঁইব তাঁহারও উপায় দেখিতেছি না। 
আনুস্তরীণ বাদবগণের সহিত পুনর্বাঁর সাঁচাৎ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাব্য 
নাই। এদেহে কোনও প্রয়োজন *নাই( ৫ গণ পরিত্যাগ করাই 
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শ্রেয় । আমাকে এক ছুঃখ হইতে ছুঃখাস্তরে নিক্ষিপ্ত করাই বিধাতার 
অম্পূর্ণ ইচ্ছা। ভাল, বিধাঁতাঁর অভিগ্রায়ই সফল হউক। 

এইরূপ চিন্তা করিতেছিল্াম এমন সময়ে, হারীত সহীস্তবদনে আমার 
নিকটে আসিয়া মধুর বচনে কহিলেন, পভ্রাতঃ! তগবান্‌ দেতকেতুয় 
নিকট হইতে তোমার পূর্বব সুষবৎ ক্রপিণল তোমার অযেষণে আগিয়- 
ছেন। বাছিবে পিতার সহিত কথাকহিতেছেন 1৮4 আমি আহ্লাদ 
গুগকিত হইয়। কহিলাম, কই, তিনি কোথায়? আমাকে তাহার নিকটে 
লী চল। বলিতে বলিতে * কগিগ্রগ আমর নিকটে আমিলেন। 
গগণমার্গে বেগে আগমন করাতে তাহার জটাজাল অবিন্যস্ত হইয়াছে। 
উত্তনীয়াঞ্চল কটিদেশে বেষ্টন করা আছে। তিনি শ্বেদগরিগুত 
হইয়াছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া, অশ্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
তাহাকে দেখিয়া আমাবও ছুই চক্ষু দিয়| আঁননাশ্র নির্গত হইতে লাগিল। 
বলিলাম, অখে কপিঞ্জল! বহু কাশ তোমার সহিত সাগননৎ হয় নাই। 
ইচ্ছা হইতেছে 'গাঢ় আবিঙ্গন করিয়া! ভাঁপিত হৃদয় শীত করি। বলিব 
মাত্র তিন্চিআগন বদদ্থলে আমার তুলিয়া লইলেন। আগার দরদ 
দেখিয়া রোদনস*করিতে লাঁকীলন। আমিএবোধবাঁক্যে কহিলাম, 
সথে! তুমি আমার স্তায় অজ্ঞান নহ। তোমার গণ্ভীর এক্কৃতি 
কখনপ্ত বিচলিত হয় নাই। তোমারমণ কখনও চঞ্চল দেখি নাই। 
এগ্সণে চঞ্চল হইতেছে কেন? ধৈর্য্য অবলঘ্বন কর।* আমনপরিগ্রহণ 
দ্বার শ্রাস্তি গরিহারপুর্বক পিতার কুশল বার্ডা বথা। তিনি ফখনও 
এই হতভাগাকে কিন্মরণ করিয়া থাকেন? আমার দারুণ দৈবদুর্বিত 
পাকের ধথা শুনিয়া কি বলিলেন? [বোধ হর অতিশয় কুগিত হইয়া 
থাকিবে । 
* কগিঞল মুখ গ্রক্ষা্নপুর্ক শাস্তি দূর করিযেন এবং আসনে 
উগবেশন করিয়া কহিঘোন, প্ভগবান্‌ কুখলে আছেন এবং দিব্য চু 
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দ্বার! আমাদিগের সসুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গুতিকারের নিমিত্ত এক 
ক্রিয়া আস্ত করিয়াছেন। ক্রিগাব এভাবে আমি থোটকরূগ পরিত্যাগ 
করিয়া ভাহারণনিকট উপস্থিত হইয়াছিলম। আমাকে বিষগন ও ভীঙ 
দেখিয়া ইিহিলেন, বিৎ্স কগিগ্রল! যে ঘটনা উপস্থিত তাহাতে তৌমা- 
দ্িগের কোন দৌঁধ নাঁই। আমি উহা অগ্রে জানিতে গারিয়াও গ্রতি- 
কারের ফোন চেষ' করি নাই। আ্ুগব আমারই দোষ বলিতে হইবে। 
এই দেখ,-বত্ম পুগুত্বীকের আয়ুদ্ধর বর্ণা আরস্ত করিয়াছি, ইহা সিদ্ধ" 
আয) যত দিন সমাপ্ত ন| হয় তুমি' এই স্থানে অবাস্থতি” কর? 
এই কথায় আমার ভন্ন ভঞ্জন হইল। আমি তখন নির্ভয় চিত্তে নিখেদন 
করিলাম, তাত! পুগুরীক যে স্থানে জনা গ্রহণ করিয়াছেন অনুগ্রহ 
পূর্বক আমাকে তথায় যাইতে অনুমতি করুন। তিনি বলিহেন, “বৎস! 
তোমার সখা শুকজাতিতে পতিত হইয়াছেন ) এক্ষণে তুমি তাহাকে 
চিনিতে পারিবে না। » তীহারও তোমাকে দেখিয়া গিত্র প্বণিয়। 
গ্রত্যতিভা হইবে না অগ্ভ গ্রাতঃকাণে আমাকে ভায়া কহিলেন, 
বিতম! তোমার সখ। মহর্ষি জাবটিধির আশ্রষেণ আছেন দগুর্বাজনোর 
সমদায় বত্বাস্ত তাহার, স্মৃতিপথবর্তী হয়ছে; এনে তোমাকে 
দেঁখিলেই চিনিতে গারিবেন। অতএব তুমি তাহার নিকটে যাও। 
যত্ত দিন আবন্ধ কর্ম সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তাঁহাকে জাবানির আশ্রমে 
খাঁফিতে কহিও। তোমার মাতা লব্মী দেধীও গেইু কর্মে ব্যাপৃত] 
আছেন। তিমিও আগীর্ধাদ প্রয়োগপুর্বক উহাই ' বলিয়া দিলেন।” 
কপিঞণ,। এই কথ! বুলিযা হুঃখিত চিত্তে আগার শিরীযশিখার গত 
হঙগাপেধব পণাল গান্র স্পর্শ, করিতে লাগিপেন। আমিও তাহার 
ঘোটকরপ ধারণের সময় যে যে রেশ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ, করিয়া 
ছুএএ্রকাণ করিতে লাগিলাম। মধ্যাহফাল উপস্থিত হইলে আহাদ 
করিয়। 'প্রথে | যাবৎ সেই কর্ম সসাপ্ত না হয় তাবৎ এই স্থানে থাঁক। 
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আমিও মেই কর্মে ব্য/পৃত আছি, লীঘ্র তথায় যাইতে হইবে, চণিণারম 
বলিয়া কগিঞল বিদায় হইলেন। দেখিতে দেখিতে অস্তরীক্ষে উঠিণেন 
ও ক্রমে অদৃ্ত হইলেন। . « 
হারীত যতরপুরর্বক আমাঁব লালন পালন করিতে লাগিলেন : ্ক্রেমে 
বলাধান হইল এবং পক্ষোত্তেদ হওয়।তে গমন করিবার শক্তি জমিল। 
একদা মনে মনে চিন্তা করিলাম, বুথে উড়িবার শীমর্থয হইয়াছে, 
একবার মহাশ্খেতাৰ (য়ে যাই। এই স্থির করিয়। উত্তর দিকে 
গম ' বঁরিতে লাগিলাম। গমন কর! অভ্যাস ছিল না, স্তরাং 
কিঞ্চিৎ দুর যাইয়াই অতিশয় আস্তি বোধ ও গিপীসাঁর ক$খোয হইল 
এক দরোবরের সমীগবর্তী হরিতঘননিবিড় ল্দুনিকুঞ্জে উপধেখন করিয়! 
শ্রান্তি দুর করিলাম। স্থম্বাু ফল ভ্গণ ও সুশীতল জল গান করিয়া 
পিপাসা শান্তি হইলে, নিজ্ঞাকর্ষণ হইতে লাঁগিল। পঞ্গপুটের অন্তরালে 
চঞ্ুপুট নিবেশিত করিয়া! স্থথে দিজা গেলাম।« জগিরিত হুইয়। দেখি 
জালে বদ্ধ হইয়াছি। সম্মুখে এক বিকটাঁকার ব্যাথ দগডারমান। 
তাহার জাকুটুঘটিন রক্তবর্ণ চু, রুক্ষ ক্ীণ কেশ, ক্ষ বর্ণ। তাহার ভীষণ 
৭ মুত্তি দেখিয়। কসেরের কঙ্সিতনহইল এবং জীবনে,গিরাণ হইয়। ব্যাথকে 
সর্থোধন করিয়া কহিলাম, ভদ্র! তুমি কে কি নিমিত্ত আমাকে 
জানথদ্ধ” বারিগে? যদি আম্যি-লোভে বন্ধ করিয়। থাক, গিজাবস্থায় 
কেন প্রাণ বিনা কর নাই? যদি কৌডুকেব নিখিত্ত ধরিয়া থাধ, 
কৌতুক নিবৃত্ত হইল, এখণে জাল সোঁচন করিয়া দাও । নিরপন্ধীধে 
কেন আর যন্ত্রণা দিতেছ? আমার" চিত্ত প্রিয়জন দর্শনে অত্যন্ত 
উৎকঠিত, আর বিদ্ধ সহে না। তুমিও প্রাণী" বটে, বন্পভ জানের 
অদর্শনে মনু কিরূপ চঞ্চল হয়, জানিতে গার। 
কিরাত কহিল, "আমি চঙীল বটে, কিন্ত আমিয লোভে তোমুকে, 
জাঁলবন্ধ করি নাই, অরুশাদিগের, স্বামী গন্বণদেশের অধিগতি। 
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তাহার কিশোরী কণ্ঠ! শুনিয়াছিলেন জাবালি মুনির আশ্রমে এক' আশ্চর্য্য 
শুকগর্গী আছে। ঘে মন্ুষ্ের মত কথা কহিতে পারে। শুনিয়! 
অবধি কৌত্ুকাত্রাস্তা। হইয়্াছিলেন এবং অনেক বাক্তিকে ধরিবার 
আদেশ দিয়াছিলেন। অনেক দ্দিন অগ্ুমদ্ধানে ছিলাম। আজি, 
স্ুযোগক্রেমে জালবন্ধ করিয়াছি এক্ষণে ঘইয়। গিয়। তাহাকে এদান 
করিব। তিনি তোমার বনগনুক্অথব| মোঁচনেব গরু কিবাতের 
কথায় 'পাতিশয় বিধ॥ হইলাম! ভাবিলাম আমি কি হতভাগ্য! 
(প্রথমে ছিলাম দিব্যুলাকবাপী খযি; তাহাব পর সামান্ত মানব ইই- 
লাম; অবশেষে গুকঞ্জাতিতে গতিত হইয়! জানবন্ধ হইলাম ও” চণ্ডা- 
পের গৃহে যাইতে হইল। তথায় চণ্ডালবালকের ত্রীড়াসাঁমগ্রী হইব 
এবং গেঙ্ছ জাতির অপবিত্র জয়ে এই দেহ পোধিত হইবে।-) হা মাতঃ! 
কেন আমি গর্ভেই বিণীন হই নাই! হা পিতঃ| আর রেখ 
মহ্‌ করিতে গারি ন! |* হা বিধাতঃ! তোঁমার মনে এই ছিঙী। এই 
বগি! বিলাগ করিতে পাঁগিগাম। পুনর্বার [বিনয়বটনে কিয়াতকে 
কহিলাম, ত্রাতঃ! আমি জাতি্দব মুনিকুমান্, কেন চও্জলের আলয়ে 
লইম| গিয়। আমার দ্রেহ অপবিত্র কঝু?* ছাড়িয়া দর, তোমার যথেষ্ট 
পুধ্যলাভ হইবে। পুঘঃগুনঃ পাদদপতনগুধঃসর অনেক অনুনয় করিলাম? 
কিছুতেই তাহার গাযাণময় অন্তঃখরণে দয়! জমাল না, সে হা করিয়া 
কহিল “রে ধোহান্ধ! পরাধীন ব্যক্তির কি স্বামীরষ্আদেশ অবহ্লন 
ফরিতে পারে? এই বলিয়। পরণাভিমুখে আমাকে লইয়! চ্সিল। 

কতক দুর গিয়! নিবিড় ধংশবনের অন্তরালে কিরাতগমী দেখিতে 
পাইলীম। গেখানকার পথুমকল কঙ্গারময়, চতুর্দিকে পণুকঙ্ধাল বিশ্ষিপ্ত 
রহিষ্াছে। য্চ্ছিয় পণরক্ে গৃহাঙন কর্দিমাক্ত হইয়াছে । প্লেহ তৈলের 
শ্মজকরিয়া বস! মখিতেছে। কোথাও ব! আনমাংম অগ্নিদগ্ধ হইডেছে, 
এবং তাহা হইতে ছর্গদ্ধ ধুম উর্ঘত হইতেছে! কেহ মৃগবহধানের বাগুরা 
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প্রস্তুত করিতেছে! বেহ ধর্র্মাণ নির্মাণ করিতেছে ফেহু ব| কুটজাল 
বচন! করিতে শিখিতেছে | কাহাঁব হস্তে কোঁদও, কাহার হন্ডে 
লৌহ্দ্ড। সকঘেরই আঁকার ভয়ফর। সুঝাপানে +শকণের চক্ষু, 
ষ্জবাবর্ণ। কোন স্থানে মৃত হরিণশাবক পতিত রুহিয়াছে। 
বা তীক্ষধার ছুরিক। দ্বাব! মৃগমাংস খও খণ্ড করিতেছে । গিঞ্রাবন্ধ 
পন্মিগণ ুৎপিপানায় ব্যাকুল হইয়ঞ চীৎকার কর্ধিতিছে। কেহ 
এক বিদু, বাবি দান করিতেছে না। এই সকল নরকবাসীদিগেরুও 
উদ্বেগকর ব্যাপাঁৰ দেখিয়া অনায়াসে বুঝিলাম উহ! চগাণরাজের আধিপত্য । 
উহার" আলয় যেন যগাঁধয় বোঁধ হইলল। ফলতঃ তথায় এপ একটিও 
লোক দেখিতে পাইলাম না, যাহীব অন্তঃকবণে কিছুমাত্র কণা আছে। 
কিরাঁতি চণ্ডালকন্তার হস্তে আমাকে মহ কবিল। কন্তা অতি্য় 
সা হইল। চণ্ডাঁলবালকেরা দৌড়িয়। গিঁয। অর্দপু ছুর্সী লোমশ 
গোচগ্মাবন্ধ এক কাষ্ঠপিঞ্জর উপস্থিত করিল। * কনা! কাঠের গিগবে 
আমাকে বদ্ধ কবিয়। বাথিল। পিঞরাবদ্ধ হইয়। ভাঁবিলাম,'যনি বিনয়- 
পুর্বক কন্তান্ধ নিকট আত্মমোচনের পরীর্থন। করি, তাহা হইলে, মনুযোর 
* সায় হপ্ষ্ট কথা কীহিতে পারি খথিয। আমায় যে ধরিয়াছে, তাহাই সগ্রমাণ 
করা হয়। যদি কথা না কহি, তাহা। হইলে। শঠতা করিয়! কথ! 
কহিতেছে না ভাবিয়া অধিক যন্ত্রণা দিতে গাঁধে। যাহা হউক, বিষম 
সঙ্কটে পড়িলীম+, কথ| বলিলে কখনও মোচন করিবে না, বরং 
না কহিলে অবজ্ঞা করিয়। ছাঁড়িয়। দিহেও দিতে গাঁরে। এই স্থির করিয়া 
মৌনাধন্থন করিলাম। কথা কহাইধার অন্য সকণে চেষ্টা গাই, 
আমি কিছুতেই মৌনভঙ্গ করিলাম না। , যখন কেহ আঘাত কনে 
কেপল উচ্্বরে চীৎকার করিয়া উঠি। চগ্ালকণ্ঠা নানাবিধ ফল মূখ 
গ্রস্ত খা দ্রব্য শ্বহস্তে আমার সন্মুথে আনিয়। দিগ, আমি খাইলাম এপ 
পর দিশও প্র্ণণ আহারম+মগরী আনিয়া দিল। আমি ভঙ্গণ_না কুরাতে 
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কহিঘ, পঙ্গী ও পণুজাতি ক্ষুধা লাগিলে খাঁয় না, ইহা অতি অমস্তব 
বোধ হয়, তুমি জাতিন্মর ভগ্গ্যাভক্ষ্য বিবেচনা! করিতেছ। তুমি 
পুর্বে ফট থাক, এক্ষণে পঙ্িজাতি হইয়াছ। চঙীলপর্ট বন 
ভক্ষণ বীরষে পক্ষিজাতির ছুরদৃষ্ট জন্মে না। বিশেষতঃ আমি বিশুদ্ধ 
ফণ মুল আনয়ন করিয়াছি, উচ্ছিষ্ট সামগ্রী আনি নাই। নীচজাতিন্পৃষ্ট 
ফণ মুল ভগ্গগণ্কিরা কাহাৰও লক্ষে নিষিদ্ধ নহে। শাগ্রকারের! 
গিথিয়াছেন পানীয় কিছুতেই অপবিত্র হয় না। অতএব «তোমার 
গান ভোজনে বাঁধ! কি? রি 

চঙ্ডালকুমারীর ন্ায়াহুগত বাক্য খুনিয়। বিশ্মিত হইলাম" এবং 
যুলভদ্দণ ও জলগান দ্বার ক্ষুৎপিপাস। শাস্তি করিলাম । কিন্তু 
কথা কহিপাম না। ক্রযুেযৌবন গ্রাণ্ত হইলাম । একদা পিঞ্- 
রের অভ্যন্তরে নিদ্রিত আছি, জাগরিত হই! দেখি, পিঞ্জার সুবর্ণ- 
ময় ও পৰণপুর আগরপুর হইয়াছে। চগ্ীলদারিকাকে মহারাজ 
যেরূপ দূগলাবগ্যসম্পন্ন দেখিতেছেন ধীরনপ আমিও দেখিলাম। 
রেখিয়া অতিশয় বিন্ময় জম্মিল। * সমুদায় ধৃত্বীস্ত জিজ্ঞঞনা করিম! 
জানিব ভাবিয়াছিলাম, “ইতিমধ্যে যহষরা্জর নিকটন্মানীত হইয়াছি। 
প বন্ঠা কে, কি নিমিত্ত চণ্ডানকন্ত। বলিয়া! পরিচয় দে, আমাকেই বা 
কি নিমিত্ত ধরিয়াছে, মহারাজের নিকটেই ঝা কি জ্ন্ত আনয়ন করিয়াছে, 
কিছুমাত্র অবগণ্ত নহি। 

রা! শুদ্রক, শুকর এই দীর্ঘ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়। শে বৃত্বান্ত 
শুনিধার নিমিত্ত অতিধয় কে্তুহলাক্রান্ত হইলেন। গ্রতিহারীকে আজ্ঞা 
দিহেন শী মেই চণ্ডাণ কণ্াকে নাইয়া আইস। গ্রতিহারী+যে আজ্ঞা 
শিম) কন্তাকে সঙ্গে করিয়া আনি । কন্তা শয়নাগারে গ্রবেশ কিয়া 
প্রগল্ভুবচ্ে কহিল, “ভূবনভূষণ, বণদঘরীলে+চনানন্ন, চন্্ | শুকের ও 
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আপনার পূর্বজনববৃত্তান্ত অবগত হুইলে। পক্ষী অন্থ্রাগান্ধ হইয়া! গিতার 
আদেশ উ্নজ্ন পূর্বক মহার্খেতার নিকট যাইতেছিল তাঁহাও গুনিধে । 
আমি &ঁ ছুরাত্মার জননী লক্ষী? মহর্ষি কালক্যদর্দী খেতবেছু দিঝাচচ্ু দার] 
উহাকে পুর্বার অপথে পদার্পণ কর্সিতে দেখিয়! আমাক কহির্লেন, তুমি 
ভূতলে গমন কর এবং যাবৎ আঁরন্ধ গ্কর্্ম সমাপ্ত না হয, তাবৎ তোনার 
পুত্রকে তথায় আবদ্ধ করিয়! রাখ, এক যাহাতে অস্নুভাগ হয় এপ 
শিক্ষাদিও। কিজানি যদি কর্দাদোষে আবার তিথ্যগ্জাতি অপেন্মাও 
অন্ত কোন নীচ জাতিতে পতিত হয়। দুষর্থেন্ট অসাধ্য ফিছুই নাই। 
আমি মহর্ধির বচনা ন্ুপারে উহাকে বন্ধ করিয়া রাখিয়[ছিলাম। অগ্ঠ কর্ম 
সমাপ্ত হইয়াছে এই নিমিত্ত তোমাদিগের গরম্পর মিণন করিয়! দিআম। 
এক্ষণে অধামরণারিছুঃখসম্কুল এই দেহ পরুত্যাগ করিয়| আঁপন আপন 
অভীষ্ট বস্ত লাভ কর।” এই বলিয়৷ লক্ষী ভূষণণিঞচন করিয়া আকা"মার্গে 
অস্তর্িতা হইলেন। ৪ ” 

লক্ষ্মীর বাক্য শুনিবামাতর রাজার মাত বৃত্তান্ত সমুদয় নমরণ হইল। 
তখন ন্ব্দকুমারী কাদন্বরীর বিরহীবেদনা রাজার হৃদয়ে অতিশয় যন্ত্রণা 
দিতে লাগিল। এ দিকে সুঠন্িমাস বসন্তকাল উপস্থিত। সহকারে 
মুকুলমগ্তরী মধ্ালিত করিয়। লতাকিশলয়লান্তকারী মলয়ানিল মন্দ মণ 
বছিতে গাগিল। কোকলের কুছরবে চতুর্দিক ব্যাপ্ত হইপ। অশোক, 
কিংগুক, কুকুবক৯, চন্পক গ্রভৃতি তরুগণ ধিকসিত উদ্দাম কু্ুমস্তবক 
ঘর দিত্বাুণ আলে!কময় করিল। অলিকুল বকুগপুষ্পের গদ্দে অথথ 
হইয়া বঙ্ধার পূর্বক তাঁহার চতুর্দিকে “ভ্রমণ করিতে লাগিণ] ভরুগণ 
পল্পবিত ও ফলতরে অব্ন্ত হইল। কমলব্রা বিকগিত হইয়া মরোবরের 
শোভা কু্ধি করিল। ক্রমে মদ্রনয়হোৎসবের সময় সমাগত হইলে, 
একদা! কাদখরী সায়ান্কে সবোররে সান। করিয়া ভক্তিভাঁবে অন 
অর্চনা করিলেন। চন্দরাণীড়ের শরীর ধৌত ও মার্জিত. কিয়! গাত্রে 
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হরিচন্নান লেগন করিয়! দিলেন। এবং কঠদেশে কুম্থমমাঁল! ও বর্ণে 
অশোকশুবক পরাইয়! দিলেন । উত্তম বেশ ভূযায় ভূষিত করিয়া সম্পৃহ 
(লোঁচনে বারংঝীর নিরীপগথ করিতে জাঁগিলেন। একে বমস্তকাল, 
ভাহাতে* নির্জন , প্রদেপ। কাদরী উন্যাতা ও বিক্ৃতচিত। হই 
জীবিতভ্রমে যেমুন চন্জাগীড়ের মৃত দেহ গাঁড় আনিগ্ন কঘিলেন, অমনি 
চন্্রাগীড়ও পুজ্জাঁবিত হইয়! উঠিম। চিরবিরহদু্বাল বাহধয়, কাঁদগ্রীর 
কঠে আবদ্ধ করিলেন। কীদগ্বরী ভয়ে কীপিতে লাগিগেন, চুদদাগীড় 
সযোধন করিয়া কহিতেন, “ভীরু! "ভয় কি? এই দেখ, 'আঁমি 
গুরাজ্জীবিত হইয়াছি। আজ শীগাবসান হইয়াছে । এত দিন বিদিশা 
নগনীতে শুদ্রক নামে নরপতি ছিলাম, অগ্য সে শরীর পরিত্যাগ 
করিয়াছি। তোমার প্রিয়সখী মহাশেতার মনৌরথও আজ সফল 
হইবে। আজ পুুরীকও বিগতখাঁগ হইয়াছেন ।* বলিতে বলিতে 
চন্রলোক হইতে পুওবীক নভোঁমগুলে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার গলে 
সেই একাবণী মান! ও বামপার্থে কপিঞ্জল। কাদঘরী ছুটি প্রিযসবীকে 
আিঙ্নন করিয়! এই প্রিয় সংবাঁশ শুনাইলেন। এদিকে পুগুরীক 
চন্্রীগীড়ের নিকট আদিয়। উপস্থিত ভ্ুইঙলন। চন্ত্রাগীড় সমাদরে হস্ত 
ধারণ ও কণ্ঠ গ্রহণপুর্ধমক মৃদু মধুর বচনে বলিলেন, "সথে |! তোমাথ 
সৌহার্দি কখনও বিশ্বৃত হইতে পাঁরিব না। আমি,তোমাঁফে বৈর্শীগায়ন 
বণিয়াই জ্ঞান *করিব। তোসাকে আমার সহিত ,এমিতা বাবহাঁর 
করিতে হইবে ।» 

গর্ব, চিত্রমথু ও হৎসকৈ এই শুভ অংবাঁদ গুনাইণার নিগিত্ত 
কেমুরক হেমকুটে গমন করিগু। মদলেখা আহনাদিত| হইয়! তাঁরাপীড় 
ও বিল(সবতীর নিকটে গিয়া কহিল আপনাদের সৌভাগ্যখণে, যুবরাজ 
মর পুনর্জবিত হইয়াছেন) রাঁজা, রাখী, শুকনাস ও মনোনমা 
এই বিযে়কুর, শুভ মসাচাব এবণে পরম থুকিত হইয়া শীত্র আশ্রমে 
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উপস্থিত হইখেন। চন্্রাগীড় জনক জননীকে সমাগত দেখিয়। বিনীত 
ভাবে প্রণাম করিবার নিমিত্ত মস্তক অবনত করিতেছিলেন, রাঁজ। অমমি 
তুজযুগিল প্রমারিত কথিয়া শবরিলেন। কহিলেন, “বদ | জনমাস্তরীণ 
পুণ্যফলে তোমাকে পুত্ররূগে গ্রাপ্ত হইয়াছি বটে), কিন্তু ভুমি সাঁক্দাৎ 
ভগবান্‌ চন্দ্রমার মুর্তি। তুমিই সকঞ্জেব নযন্ত); তোমাকে দেখিয়। আজ 
দেবগণ অপেক্ষাও সৌভাগ্যশালী ইইগ়্াম। আজ ভবন মার্থক ও ধর্ম 
র্ সূফল হইল |” বিলাদবতী পুনঃগুনঃ মুখচু্ন ও িরোগাণ কুরিয! 
বহে পুত্রকে ক্রোড়ে করিলেন। তীহার কঞ্পোলযুগণ হইতে আনন্যাঞ 
বহিতে লাঁগিল। অনন্তর শুকনান ও মনোরমাকে প্রণাম করিলেন। 
তাহারাও যখেচিত স্নেহ প্রকাশপুর্বক যথাবিহিত আনীর্ববাদ করিপ্পেন। 
নিই বৈশম্গাযনরূপে আপনাদিগের পুত, হইয়াছিলেন বণিয়া চন্্াপীড় 
পুগ্তবীকের পরিচয় দিলেন। ) গুগুরীক জনক জননীকে ভক্তিভাবে 
প্রণাম করিলেন ॥ এই সময়ে কগিগ্রগ তথায়' উপস্থিত হুইয়' শুকনাসকে 
কহিঝেন, গ্যহা শ্বেতকেতু আপনাকে বলিয়! পাঠাইলেন, আমি পুগুরী- 
কের লান্তনগাঁলন করিয়াছি বটে, স্ব ইনি তোমার এতি সাতিশয় 
অনথরক্ত। অতশ্বব তোমার দেই পাঠাইতেছি। ইহাকে বৈশম্গায়ন 
বলিয়াই জ্ঞান করিও, কদাচ ডিন ভাবিও না|” গুকনাস কহিলেন, 
প্মহ্ির আদেশ গ্রহণ করিাঁম, তিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন তাহার 
অন্তথা হইবে ন&, বৈশপ্পায়ন বলিয়াই আমার জ্ঞান হইতেছে” এইবপ 
নান। কথায় পজনী প্রভাত হইল। গ্রাতঃকালে চিত্ররথ ও হংম, মিরা ও 
গৌরীর মহিত তথায় আগিয়! উপস্থিত হইলেনু। অগুদায় গ্র্গোক 
আহল।দে পুলকিত হইয়া আগমন করিল |, 

আজ কি গুভদিন] কি আঁনন্দের সময়! সকধের শোক ছুংখ দুর 
হষ্টল। আপদ আপন মলোবধথ সম্গযন হওয়াতে সকলেই আল্রমদের 
পরাকাষঠা গ্রাণ্ত হইলেন।* গঞ্বব্র্পতির সহিত নবগতির এবং হংসের 


১৪৬ কাদঘরী 


সহিত গুকমাসের বৈবাহিক সম্বদ্ধ নির্দীরিত হওয়াতে তাহারা নব নব 
উৎপব ও আমোদ অন্গুভব করিতে লাঁগিলেন। কাদঘ্বরী ও মহাখেতা 
চিরাধিত মনোপথ লাভ করিয়! খাতিশয় আননিত! হইলেন। আপন 
আপন গ্রিটীনখীর অভিলধিতসিদ্ধি হওয়াতে মদগেখা ও তরলিকাঁর সমুদয় . 
রেশ শাস্তি হইল। + 
চি্ররথ সাদর" মন্তীযণে কহিলেন, “মহারাজ! কল মনোরথ সফল 
হইল। এন্সণে এই অধীনের ভবনে পদার্পণ করিলে চক্জাগীড়কে কদঘরী 
আদান ও রাজা দান করিয়া চরিতার্থ হই তারাগীড় উত্তর, কমিস্লেন; 
গ্গঘধর্ধরাধ ! যেখানে সুখ, মেই গৃহ। আমি এই আশ্রমকেই দুখের 
খাম ও আগন আলয় বলিয়! স্থির করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এই 
স্থানেই জীবন যাপন করিব। তুমি বধূমহিত চ্াগীড়কে আপন আয়ে 
ইয়! যাও ও বিবাঁহমহোৎসব নির্বাহ কর। আমি এই আঁশ্রমেই থাকি- 
লাম।” চিত্ররথ ও হংস জামাতা ও কন্তাকে আগন আপন আলয়ে'লইয়। 
গেলেন ও মহাসমাকোহে মহামহোতাৰ আরম্ভ করিলেন। পরিখেষে 
উভয়েই জামাতার পতি আপন আপ রাজ্যভার “সমর্পণ করি৷ নিশ্চিন্ত 
হুইলেন। ৮২ শা 
এইন্ধপে রাড পুওরীক প্রিয়তমাদমাগমে গরম আুখী হইস 
'রাজ্যভোগ করেন। একদা কাঁদঘ্বরী বিষমুখী হইয়ু| চন্তাগীড়কে এিঁজ্ঞাসা 
করিলেন, "নাথু মকলেই মরিয়া পুনর্ীবিত হইল) কত্ত সেই পত্রলেখা 
কোথায় গেল জাণিতে বাসন! হয়।” চঞ্জাগীড় কহিলেন, পঞ্রিয়ে ! আমি 
শাগগ্রপ্ত হই মর্তাযোকে জথাগরহণ করিলে, রোহিণী আগার পরিচর্যার 
নিমিত্ত গত্রলেথারূণে অবরীর্ণ) হইয়/ছিলেন। তাহাকে পুনর্ধধার 
চন্্রধোকে দেখিতে পাইবে 1” এই বলিয়। তাহার' কৌতুঙটা ভগ্ন 
করিআ-দিলেন। হেমকুটে কিছু কাঁল বাঁস করিয়া আপন ক্লাজধানী উল্- 
মিন নগুরে গমন করিলেন। তথায় ধুুরীদের গ্রৃতি রাষ্যাণীসনেব 


কাঁদঘ্বরী ১৪৭, 


ভার দিয়। কখন গৰ্বর্ধলোকে, কথনও বা পরমরমগীয় মেই ঘেই 
এদেশে বান করিয়া জুথ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন ।। 


ম্পূর্ণ। 





% 
৪) 


৮ 
লি 


" পরিশিষ্ট 


পৃষ্টা , 
১। বিদ্বিণ নগরী-_-আধুনিক নাম ভিলসা। ইহা বেতরধতী নদীর ... 
কুলে অবাস্থত। 

». ভীষণ রমণীয়! _ প্রতীহাঁরী স্ীলৌক, সৃতবাং বণীয়৷ ; এবং"অন্ত- 
ক. ধাবিধী বলিয়! ভীষণ । 
বেত্রলতাঁবতী--গ্রতীহারীর হস্তে বেত্র থাকে। 
গ্রতীহাবী-যে প্রবেশদ্বাব রক্ষা! কবে এবং দর্শনার্থীকে ভিতরে 

লইয়! পরিচয় দিয়। দেয়। 
দক্ষিণপথ-_দাক্ষিণাত্য প্রদেশ । বিছ্যু পর্বতের দক্দিণ প্রদেশ। 
হ। উন 
কুবলয়_-প্ু। / 
বেগুযুষ্ট--বংশব্ি।  ? * 


কাকগক্ষধাবী-_মন্তব ছুই দিকে কানের পাশে বাঁকপক্ষের মত 


৪ 


ক করিয়া বিবচিত লধিত কেশগুচ্ছকে কাঁক- 


৪ 


পক্ষ বলে। বালকদেব কেশ এইদপে রচনা 
কর! হয়। সুতরাং কাকপক্ষধারী বণিলে 
কিশোর়িবয়ন্ক বুঝিতে হইবে । 
কঞ্ঠুক__কীচুলি। ৪ 
অংগুক--কাপড়। অংগ অর্থাৎ আশে রচিত বলিয়া। 
৩। লোচনগ্র/হিনী--লোচনদাঁবা গ্রহণযোগ্য। | অর্থাৎ দর্শমরমা]। 
অশবাঁবীর মত "পর্শবর্জিতু/--অপরীবীকে যেমন কেহ কখনো 


পরিশিষ্ট 


স্পর্শ করে না, এই নবযৌধনাও সেইরূপ 

অম্পুষ্ট। 
বাঁ-চৌযটি গ্রকারের বিগ্ঞা। নৃত্য গীত বাগ নাটা আলেখ্য 

পুত্তকবটন ইত্যাদি। 
তাথ,লবধসববাহিনী--পানেৰ বাটা ঝ| ভিবে যে বহন করিয়া 


পু বেড়ায়। 
কুুম- আফরাথ। ্ শী 
বাঁরবিলামিনীগণ-_পূর্বে বাজসভাঁয় ইহাঝ| সেথায় নিধুত্ত'থাকিগ্ঠ। 
অল্পগোকের...গমনাগমনে..অনাকীর্থ-অল্ল লোঁকই বারংবার 
এদিক ওদিক সত্বর গমনাগমন করাতে 
মনে হইতে আাগিল বহু ব্যক্তি যাতায়াত 
্ ,* করিতেছে। 
অপভ্রোণী-জলের গামতা বা টব। 
বনী, ঢাণিয়া দিল__গরিচারিকা রজনীবু সঙ, রজতক পুর্ণ 
”. চন্্রমণ্ডলের, সঙ্গে ও তীর্থগিল জ্যোথ্সার, 
সঙ্গে তুজ্তিই্য়াছে। " ৯ 
র্পনির্সোর-সাপের খোশন। ঞ 
জাতিষ্মর--যাহাৰ জগা অনাস্তরের ঘটনা শ্মরণ থাক | 
অথস্তয--ইনি গরথম দাঞ্িগাত্যে আর্য্য মভ্যন্তা গরচার করেন। 
ইনি বিদ্বাপঞ্চত অতিক্রম করিয়! দর্গিণে 
শগয়াছিগেন $ মেই ঘটন! আশ্রয় করিয়া 
পৌরাণিক কাহিনীর স্্টি হইয়াছে যে 
অগন্ত্য বি্বাকে , অবনত করিয়া দ্র 
গিয়াছিলেন। ৮» 


পৃষ্ঠ 


৭। 
৮। 
৯। 


শি লি 


পট 


চি 
৮ 


ঠা 


পরিশিষ্ট 


লি 
আলবাঁল--আল। 
কগমূম্জরী-কলম্‌ ধান্তের কণিণ ব শীষ। 
পিচ্ছ--পুচ্ছ । 
শালিব্রবী- শালি ধানের মঞ্জরী। 
অঞ্জনশিলা-_রসাঁুন বা স্্রিমা। 


"ভৈবব-_শিব। 


কানাস্তক-_-যম। 


৷ স্মাকুটিলাগ্র--যাহার ' হনুঞ্ধিত। 


শবর-_জাতিবিশেষ। ব্যাধ । 

অসনগ্রোদিত--অল্প সঞ্জাত। 

কঠশোয--কণঠ গুদ হওয়!। ” 

জলদেবতানধররবাহকানী কলবব--কলহংসের কহারব দুধ হইতে 
অস্পষ্ট খোনাযাইতেছিল ) মনে হইতেছিল 
যেন জলদেব্তাঁর চরণনৃগগুবের গুঞ্জন খেনি! 
যাটিতেছে। 

অংও-কিরণ। ০৪৮, 

ভনমতিপুক-_ভত্মধার। অদধিত অরদচন্রাকার চিহ। 

আখাঢ়দণ্ড- মন্্যাসীর লাঠি। 

কষ্টাজিন-_কফসার মৃগেব অজিন অর্থাৎ চর্ম 

এলা-- এলাচ। ” 

মৃগকদ--মৃগসমূহ। না 

নীবার-তৃণধান্থ ঠা 

ভ্রিবলী-্কুঞ্চিত গা্রচর্মমে তিনটি ভাঁজ। 

করভ-_হস্তীশাবক। ঁ 


৪ পরিশিষ্ট 


" পৃষ্ঠা 

বৃক-ব্যান্। 
১৯। ঘটীধনত্র-স্ুগের জল তুনিবার যন্ত্র। ইহাতে ছুইটি চাগড়ার থলি 
পর্ধায়ক্রমে একটি চক্রের আশ্রয়ে ক্রমাগত 
উঠানাম! করিয়া অল উঠায়। 


৮ রি 


২১। উতমদে--€কাজে। 
- গুগরীক--পথা। 
২২। উগচয়--বৃদ্ধি। 
হুত্ভিকা-_হাই। * 
গদৌষ-_ সন্ধা। 
দক্ষিণ লোচন স্পন্দিত হওয়া পুরুষের পক্ষে শুভদায়ক | 
২৩। গর্ডদোহদ--গর্ভ অবস্থার হী । 


মাহুঝাগণ--হর্গা ্রভৃতি যোড়শমাতৃক। , 
২৪। উনিও পারুযৃষঠি_-এমব হেতু কৃ ও পাঁ€ু ইইয়াছে মুস্তি 
"্যাহার। টা 


২৬। বাস্তবিগ্ভা--ইঞ্জিনিয়ারিং। & 
য়চছগপু্তকবদনকর্খ--বই বাধ] "কাটি বিশিষ্ট “কতা! বলিয়।»' 
তৎকালে পরিগণিত ছিলি। রি 
২৭। আমুধবিছ্/--অন্রবিষ্ঠ।। 3০ 
২৮। বযালাগীম। দ্্প 
». উঠচঃএধা- দীর্ঘ কর্ণ আছেন্বণিয়! এই নাম। ইন্দের অথ। 
বমিগণ-রাজদর্ধারে যুহারা রাজার বন্ধন! পাঠ করে। 
২৯। অংস্কত নকল কাব্যে এইরূপ সখারোহ্ধাত্র! দর্শনের বর্ণ আছে। 
এবং সক বর্ণনাখুণিই "য় একরপ।” 
ইন্জরযুব--ইন্জথস্থু ও রাঁমধন্। 


পরিশিষ্ট € 
পৃষ্ঠ 
৩০। মলগললাজার্জলি-_লাজ অর্থাৎ খইবৃষ্টি মঙ্গলকচক বলিয়। বিশ্বাদ। 
শ্বেজ্দীপ--যুরোগ।, বাঁণভট্টের. সময়ে এদেপে মুরোগীয়দিগের 
অসন্ভাবছিলনা। "* * " 
মুর আন্তাবল। ক 
৩১। পু্্ী--স্তঃগুরিক1 | * ০৪ 
মিষধ--উপবিষ্ট । 
৪৮ কুকী_ অস্তঃপুররগকু ক্লীব, অথবা”গুণবান বৃদ্ধ গণ, ফাহারা 
তা অস্তঃপুরের সেবাস্ধ নিযুক্ত থাকে। 
৩৫। খড়গহস্ত হইয়া! উঠে--অতি কুদ্ধ হয়। 
্রিবাকরের কিরণ স্ষটিক মণিতে যেরূপ মৃৎ্গিণ্ডে কি সেইরূগ 
প্রতিফণিত হইতে পাঁরে-:এই গ্বাক্য ভবভূঁতি বিরটিত উত্তর- 


রি রর চরিত হইতে, গৃহীত । মুল* কাদঘরীতে 
.. ইহানাই। * 
৩৬।এ বৈদগ্য-_রমিকৃতা) গটুতা) পাডিত্য। 
৩৭। ঘনঘট|-_মেথসজ্জা | 


*ু৮। বিন্ার-+আভিবিণেষ “ইহার! সঙ্গীতে অত্যন্ত দক্ষ বলিয়া গিনি 
৫ আছে। ইহাদের দেহ মনুষ্য মুখ অশ্বের । 

৪৯। প্র্যাণং-িন। 
তীরতীঃ-_তীরে সঞ্জীত। 
আতিশুভগ--কর্ণতৃঞ্থিদীয়ক | * প্‌ 
৪২। পাগুপতত্রত--দাঁদশীতে একাহার,,অয়োদহীতে অযাচিত আহার, 
| চতুদিণীতে নক্তাহার ও তৎপরদিবম উপবাঁস 

* দ্বারা 'এই ত্রত করিতে হয়। 


নির্মম-মমত] বু আসক্তিপু্!। 


৪৮। 


৫৯। 


হ। 
৬৩। 
৬৫। 
৬৬। 
৬ঈ। 


পরিশিষ্ট) 


ভিক্ষাকপাণ--ভিক্ষ। করিবার গা । ভিক্ষীভাঙন। 


কিঞি-শোহিতমধ্য'লোঁচন যে চক্ষুর মধ্যতাগ দয পোহি- , 


২. তাঁভ হইয়াছে। 
কিশপুরধবর্ষ-হিমালয় ও হেমকুটের মর্ধাবর্তী গদেখ। কুবের 
নন এই গরদেশের অধীশ্বর ছিলেদ। 


ধরে যৌবনদশ।--যৌবনে" মান্য যেমন সঙ্গম ও তৎপর হয়, 
তাহাতে ধর্ম তেমনি বলবান। ৭৮ 

সর্ধবিগ্ঠার স্বয়মযর পতি-_-মর্ধবিছা। ব্বয়ং তাঁহাকে ইচ্ছ। করিয়া 
স্বামী বলিস স্বীকার করিয়। লইয়াছে। 

আমুকুলিত-_-হৎ নিমীলিত। 

শবল বর্ণ_কর্ক,ত বর্ণ নান! বরণযুক্ত। অর্থাৎ চক্ষুতারকা 
চঞ্চল হইয়া জ্রুত সধচুণ করিতেছিগ 
তাহাতে চ্ষু: কখনে। কষ কখনো শ্বেত 
কখনো! লোহিতবর্ণ প্রকাশ করিতেছিণ। 

অন্গমালা-জপ্মাল!। 

ভর্ৃ্ারিকে-_এভুকন্াা।। (মষ্বোথন পদ )। * 

একাধনী মণ! --এক নরী মলা) এক নর হাঁর। 

ছুমিমিত্ব-_ছুপিণ। সনির 

গ্রাণায়ম--নাগিফারশে,। নিশাস গুহণ, ধারণ ও গ্যাগকে গ্রাণা- 

৪ যাগ বগে। যে।গের প্রক্রিয়া বিশেষ। 

অণিক্ষিতপূর্ধ- পূর্বে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইয়াও। 

তরধাকুল ভীষণ সাগর পা--বাণভট্রের সময়েও সমুদ্রযাতা 
নিিদ্ধ হয় নাই বোথ হয়। ভাররধয়গণ 
তখনো সাগরপু!রে যাতায়াত করিত 


৭১ 


৭২। 


শ৩। 


৭৬। 
৭। 


পরিশিষ্ট 


অনুমরণকে...ব্যাযোঁহ শীত্র-_বাঁণভষ্ট সতীদাহ প্রথার বিরাদ্ধ 
যুক্তি অতি সুনারভাঁবে দেখাইয়াছেন। 

রুরুপ্রমদ্বরাস্মহাভারত দেখ। 

পরীক্ষিং-_মহাভারত দেখ। 

এক শিক্ষকের নিকট নৃত্য গীত বাগ্য ও বি] +শাখতাম-- গ্রাচান 

টি ভারতবর্ষে কণ্ঠাদিগের এইপকণ বলা 
অবস্ঠ গিরি ছিল। এইগবল না 
শিথিলে কেহ ছদ্রসমাজের যোগ্য বনিয়! 
বিবেচিত হইত ন|। 

অকারণ মির-_বিন! প্রয়োজনে যাহার সহিত সখ্য হয়। 

এই পৃষ্ঠায় গ্র্বপুরীর পৌনারধ্য ও রশ্বর্যের একখেষ বর্ণনা' 

করা হইয়াছে, ৭৯ এ 

এইক্বপ কবিগ্রসিদ্ধি আছে যে বকুণরৃক্ষে কোঁনো কামিনী খ্বখে 
মদ্ধ ভরিয়া কুঝকুচা করিয়া ন| দিলে বঝুল 
গ্রন্যুটিত্ হয় না এবং অশোকত্রগা়ো 

সস্টিমিনীর পদাঘাত না লাগিলে অশোক 

বিকণিত হয় না। 

গৃহবধভিকাঁ--ছাঁদের আলসে। চিগের ছাদ। গেট। 

গাব গগান+ধর্শ, নিগাতন গিদ্ধ ) গানই যাছানের ধর্মা। 
ইহার অত্যন্ত রী বলিয়া গ্রিদ্ধি আছে। 
ইহাদের বাগস্থান কৈলীমের সরিকট। 
অন্মানে পার্ধতীয় জাতি বলয়! বোধ 
হয়।* এ প্রদেশের লোক বাস্তরিকই 
সুন্ুর ও স্থগায়ক। 


৮ ' পরিশিষ্ট ! 


৮১। এম্দেশ--পর্বতের উপরিষ্থ গমতল তুমি ) ্ । 
৮২ শশিপছির-যে ছজ শশীঘ গায় গার বর্ণ ৪ 
৮৩ নিখাসঘকতহরপীয়-নিশাসের বাতামে যে কাপড়, উড়াইয়। 
ফেল যাঁয়। 
৮৭] গাণ্ডুপতনত-_দঘাদণীতে একাহার, ভ্রয়োদদীতে অযাচিত আহার, 
চতুর্দমীতে রাত্রিকালে আহা " তৎগর- 
নু ৭৯ দিম নিরাহনরে, এই ব্রত করিতে হয * 
" জিন -বুদ্ধামত গ্রবর্ভক মুনি। ্ 
্দ্াবার7শিবিব ; সেনানিবেখ। 
৮৯। মন্দুরা-7আন্তানল। 

১৩। তৃতীয় আশ্র--বানঞাচ্ছ। জীবনে চারি আশ্রম-ব্রচর্, € 
5 ৮ গাহস্থা, বানগ্রগ্। অগ্যামূ + 
রী দেব খত খবি খইী-যক্ঞ ঘা দেবুখণ, সন্তান 'উৎপাদন দ্বারা 
রঃ *. পিতৃখণ ও বেদাধ্যযন দান! খবিগণ হইতে 

॥ . *.. সুজ হইতে হয়। 
১০৭1” গশ্চিমদিগ্ভাগে দিবগের টিতাঁনতী অপি! উঠিল. 
তু্পনীয় ব্লবীন্রনাথ--” 
গ্ যথা জলে সম্ঘযার কু 

দিনের চিতা ১*--পিখদেশ যা্রা। 
১৪২ বর্ণলুধাকুর্ঠিক--রং লাগার তুলি । পা 
১১৩। তিথৃক্জাত়ি-_ পণ বা,গঙ্গীঙাতি। 
১১৬। জীবধীবকমিধুর-_টকোরদন্পাতি। দীর্খুজীনী বলিয়া! এই নাম । 
৯২৭) উপযাচিতক--দেবতার নিকট মানত। 
১৩১। *আগমল্াবেদাদি শান্। 


১৩৬) 
১৩৮। 
১৪২। 
১৪৩। 
১৪৩। 


গরিশিষ্ট : ৯ 


অপবর্গ_-সুজি, মোক্ষ। 

রষ্্যভিজ্ঞা--এই দেই বণিয়। জ্ান। 

চঙালদারিকা-__চণালকন্তা। 

লতাকিশলয়লান্তকারী যে লৃতাকিশলয়কে নাঁচায়। 

বোহিণী-_নক্ষঅবিশেষের নাম ইনিই চন্বের প্রিয়তম| গুদদী 
বনিয়াপুরাপ-এদিদধি 


থয ৪ 


